হেছল্লেতকন্র স্কাদক্জল্ত্রী । 


োীমিকিশার্কীশািি 


্বীহিমাংশু প্রকাশ রায় প্রণীত। 


প্রকাশক-_শ্রীগুরুদ।স চট্টোপাধ্যায়) 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, 
২০১। কর্ণওয়ালিশ স্ত্রী, কলিকাতা । 


৯৯৯২। 


মূল্য ।৮* মাত্র 





নিবেদন । 


কবি বাণভট্রের সংস্কৃত কাদন্বরী একখানি অতি উপাদেয় গ্রস্থ। 
কিন্তু ধীহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ তাহারাও থেন ইহার রসাত্বাদন 
হইতে একেবারে বঞ্চিত না হন সেই নিমিত্ত পণ্ডিত তাঁরাশহর 
তর্করত্ব ব্ধভাষায় উহার একখানি সুন্দর অঙ্গবাদ . রচনা করেন। 
মেই অন্্বাদ খানিকে অবল্ধন করিয়া অশ্তরতি শ্রীচারচন্জ বন্দোপাধ্যায় 
বি, এ, ও শ্রীমণিলান গঙ্গোপাধ্যায় করুক একখানি কাদঘ্বরী' সংঘ্কত 
সূলাঙ্্যায়ী করিয়া সম্পাদিত হইয়াছে । 

কাদস্বরীর এই ছুই খানি অন্থবাদই বয়স্কদের জন্য রূচিত--উহীদের 
মধ্যে বালকদের গ্রাবেখ পথ ছুই কারণে বন্ধা। প্রথম কারণ, দস্তত্ুট 
হব না এমন ছুর্ধহ ভাধা_পাঠ করিতে গেলেই ভীতির সঞ্চার হয়। 
ঘিতীয়.কারণ, বালকদের সম্মুখে ধরা যায় গা স্থানে স্থানে এমন আপত্বি- 
কর অংশ থাকায় পিত। মাঁত। অভিভাবক গরুজনের! . পুস্তক ছুই- 
খাঁনিকে বালক বালিকাদিগের হাতে ছাড়িয়া দ্িতে পারেন না| 

তাই ভাষাঁকে সরল করিয়া! সৌমাধ্যকে যতটা পারি. বজায় 
ঝাধিয়া, আপত্তিকর অংশগুলিকে বাদ দিয়া ছেলে মেয়েরা যাহাতে সক- 
লের সাক্ষাতে পড়িতে গারে এমন করিয়। “ছেলেদের কাদরী” প্রকাশ 
ক্করিলাম। 

প্রথম দিকটা নিজের ভাষায় লিখি (শেষের দিকটা নানা কারণে 
স্কারাশক্ষরের ভাযাই অক্ষুন্ন রাখিয়া স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তন 
বিয়া খু খানিকে খাড়া করিরাছি। 


: উপরোনিধিত ছুই খানি অঙ্গবীদের নিকটেই আমি খনী ছি রি 


বিশেষভাবে তারাশক্ষরের অঙ্গবাদের নিকট! 


্রস্থরার। | 


! 


. উপক্রেমণিক। | 


নদী বেত্রবতীর আোত খরতর--ফু'লে ফুলে, ছু'লে ছু'লে, গাঁকের পর 
পাক খেয়ে সাপের মত ফঁসে দে ছুই কুলে ঘায়ের পর ঘা দিয়ে জন 
তাব ছুটে চলে। 

সেই নদীর তীরে ছিল বিদিশানগবী রাজ। শূদ্রকের রাজধানী । 

শৃদ্রক ছিলেন রাজাব মত রাজা-তার শরীরে শক্তি ছিল অস্থরের 
্যায় ভীষণ, মস্তি বুদ্ধি ছিল সুস্ম কুশাগ্রেব ন্যায় তীক্ষ, চিত্তে তেজ ছিল 
মধ্যাহ্ন স্যধ্যের গ্যায় রুদ্র, হৃদয়ে প্রেম ছিল বারিপূর্ণ ককষ্বর্ণ মেঘের 
্যাঁয় জিগ্বী। 

একদিন বাজা রাজসভায় বসিয়া আছেন এমন সময় ঘারী আসিয়া 
সংবাদ দিল, দুয়ারে এক চণ্ডালি কন্য। উপস্থিত, সর্দে একটি শুক্পক্ষী। 
ইচ্ছ। মহারাজের চরণে উহীকে অর্পণ করিয়া! নিজের চগ্ডাল-জন্ম সার্থক 
করে। 

দবারীক় মুখের বাক্য নিঃশেষ হইলে শুন্রক কন্ঠাকে লইয়া আসিবার 
জন্থ আদেশ করিলেন। ব্বাজার কথামত দ্বারী তাহাকে সন্দে করিয়। 
সভায় আসিয়! উপস্থিত হইল। 

সুক্তা-মণি খচা ঝকঝকে সিংহাসনে বলা রাজা, মাজ।-খসা বর্ধশরীরে 
চক্চকে বেশভূষা। সম্মুখে চোক চেয়ে দেখলেন, পর পর তিন জন 
আগন্ধক--অগ্রে এক স্থবির, গশ্টাতে এক বালক, হত্তে পিঞ্সর ঝুলাঁন, 
এই ছুই এর মধ্যে লক্গীরপ্রী এক চাল কন্ছা। 

নিকটে আসিয়া কন্ঠ! রাজাকে প্রণাম করিলে পর বৃদ্ধ যুক্তক্রে 
বিনীত স্বরে নিবেদন করিল--ম্হারাজ!] এই শুকগাখী না জানে 
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এমন কোন বিধ্য। নাই--হৃত্য জানে, গীত জানে, সকল ভাষায় পণ্ডিত । 
মাগুষের যত কথ! লে, তর্ক করে, বিচাঁর করে। যে সব শাস্ত্রে পর্ডি- 
তেরা মূর্থ, চারিদিক অন্ধকার দেখে সেই সব শান্ত এই শুকের চোখে 
আবোর মৃত পরিফার। শুকটির নাম বৈশম্পীয়ন। 

মগতিগথের মধ্যে আপনার নাকি বিদ্যায় সর্বোচ্চ আসন তাঁই 
আমাদের স্বামী-কন্তা এই শুকপাখীটিকে আপনার চরণে দান করিতে 
আসিয়াছেন। দয়। করিয়] পাখীটিকে গ্রহণ করিলে আমাদের সকল শ্রম 
সার্থক হয়__ আনন্দের সীমা থাকে না 

এই বলিয়। স্থবির ভূতলে পিগ্র স্থাপন করিল। যাই পিঞ্রর বাঁধা 
অমনি শুক দক্ষিণ পদ তুলিয়া আশীর্বাদ করিল--মহারাছের জয় হউক | 

শূত্রক চমৃকিয়া উঠিলেন, কহিলেন_-একি] এযে মানের মত 
অবিকল স্বর। মন্্ি, শুনিলে পাখীর মুখে মান্থষের কথা 1 মহারাজের 
জয় হউক--.। 

রাজ! মনে মনে ভাঁবিলেন এই পাখী যে সেপাখী নয়। তাই ভার 
খুব বড় রকমের একটা তাক্‌ লাগিয়া গেল। 

রাঁজার বাঁয় মন্ত্রি কহিলেন, মহারাজ! আমার নিকটে কথ! 
অপেক্ষ। উহাঁর দক্ষিণ পদ্দ তোল। অধিক বিস্ময়কর বলিয়। বোধ হইল । 
আদীর্বাদ করিতে হইলে ত্রাঙ্মণের! যেমন ডান হাত তুলিয়া আশীর্বাদ 
করিয়। থাকে এই শুকপাখীটিও তেমনি করিয়া ভান পা! তুলিয়৷ আপনাকে 
"আশীর্বাদ করিল--মহাঁরাজের জয় হউক | 

মন্ত্রীর, “মহারাজের জয় হউক” এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সতা ভাঁঙার 
শঙ্খ-ঘণ্টণ বাজিয়া উঠিল। বেল! তখন দুপুর-_সভা ভাঙগিয়া গেল। 

গানের কৌটা-বাঁটা ধারী দাসীর প্রতি দৃষ্টি ফেলিয়া নুগতি কহিলেন-- 
বাটার ভিতরে বৈশম্পায়নকে লইয়া যাঁও। নবীন করাইয়া! দিয়া উত্তম- 
সপে পেট পুরিয়া আহার করাও । * . ”] 
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তার পর রাজা চণডালকন্তাকে বিশ্রাম কবিতে আদেশ দিয়! আপনি 
আসন ত্যাগ করিলেন । 

স্বানপুজা-আহার শেষ করিয়া শুদ্রক শয্যায় হাত পা ছড়াইয়। 
শুইয়া পঁড়িলেন বটে কিন্তু সেদিন আর নিব্ৰা গেলেন না। খোলা! 
চোখে মুহুর্তকাল বিএম করিবার গর ঘবারীকে হুকুম হিরন 
ম্পায়নকে এই খানে লইয়৷ আইস। 

দ্বারী হুকুম পাইয়! শুককে হাজ্রির করিন। রাজা তখন হুস 
করিয়া এক নিঃশাসে প্রশ্নের ঘাড়ে প্রশ্ন চাপাইয়। বসিলেন-_ 

বৈশষ্পায়ন তোমার পিতার নাম কি, খাতার নাম কি? কেমন 
করিয়া জন্ম হইল? কোৌন্‌ দেশেতে বাড়ী? শাস্ত্র জ্ঞান কেমন বিয়া 
'জন্মিল? -পূর্ব্ব জন্মের কথা কিছু স্মরণ আছে কি? তুমি কোন্‌ মহাঁ 
পুরুষ ? তপস্তার বলে শুকন্ধপ ধরিয়া কি এদেশ ওদেশ উড়িয়া! বেড়াই- 
তেছ? চগ্ালের হাতে কেমন করিয়া কোথা ধর! পড়িলে? পিঞ্জরে 
কোন্‌ দিন রুদ্ধ হইলে ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত শত গ্রশ্ন। 

প্রশ্নের বঞ্ধাবাত পলকে থামিয়৷ গেলে বৈশম্পায়ন মস্তক। তুলিয়া 
উৎসুক নুপতিকে সবিনয়ে নিবেদন করিল, আমার জনন কথা অবণ 
কিরন 

সৌরজগতের স্কর্ধের মত, বৃত্তের কেকের মত, ভারতবর্ষের শধ্যদেশে- 
বিশ্ব্যাচল। বিদ্ব্যাচলের অদূরে এক ঘন বন আঁছে নাঁম তরি বিদ্ধ্যা- 
টবী। এঁ বনের মধ্যে গোদাবরী তীরে অগন্তামুনির আম ছিল। 
সেই আশ্রমের নিকটে পম্পা সরোবরের পশ্চিম তীরে এক শাল্মলীবৃক্ষ 
আছে। বৃক্ষাট অতি বড় গ্রকাঁও। অমন গ্রকাঁও বৃ কোথাও বত 
একটা জন্মায় না। দিন রাঁত তাঁর ূল জড়িগ্ে রইত মহা মোটা এক 
অন্দগর পর্প। বৃক্ষের শির যেন হুর্যলোক স্পর্শ করিয়াছে। অতি 
প্রাচীন বৃক্ষ--শেওলা-পড়া, স্বপ্পপত্র, শিখিল বাকল । তর্াটির গায়ে, 





গায়ে বালের কীকে ফাকে, ডালা পালায় খৌড়লে হাজার হাজার 
পাখীর বাসা বাধ!। - পাখীর রং কোনটার লাল, ফোনটার নীল, 
'কোন্টার শ্বেত, ফোনটার.গীত--নাঁন| বর্ণের নানা গাখী। কোন কোন 
: পাখীকে ফল বলিয়। তুল হইত, কোন কোঁন পাথীকে ফুল বলিয়া ভূল 
ত, কোন কোন পাখীকষে পাতা! বলিয়া ভূল হইত পাখীর শ্রেণী 
[ধিয়। আকাশে উড়িতে থাকিলে মনে হইত যেন হুরিৎ বর্ণের তৃণ-ভরা 
পেত. আকান দিয়া ভাসিয়! চলিয়াছে। 

আমার গিত৷ মাতা দিন কাটাইতেন সেই শাললী-তক্ষর এক জীর্ণ 
“োটিরে। অন্িয়াই আমি মাতৃহীম হই। পিত। তখন বৃদ্ধ--চক্ষুর, দৃষ্টি 
ক্ষীণ । ভালরূপে চলা ফের। করিতে পারিতেন না৷ তথাপি আমার 
হার অন্বেষণ করিধার কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান কৰিতেন না। বী়ে বীরে 
অতি-সনতপপণে, হাপাইতে হঁপাইতে চারিদিক হাঁতড়াইয়া কোটর- হইতে 
- নামিয়। আসিয়া নিকটেই, যাহা। কিছু. খাইবার মত পাইতেন: 
বিগণে দুর্বল চঞ্চুর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কোটিরে ফিরিতেন, আসার 
পময়: সাধাপথ ভয়ে ভয়ে কাঁটিত পাঁছে কিছু দূর আসিয়া আহার দ্রব্য 
'হুইতে খসিয়। পড়ে । 

আমাকে পেট ভরিয়। অতিযত্রে আহার করাইয়। তার পর অবশিষ্ট 
কিছু খাকিত নিজে ধাইতেন। কোন দিন কপাঁলে কিছু জুটিত, 
দিন বা. উপবাঁসে কার্টিত। এইরূপ পিতার আদর যনে দিনে 
বড়হইতে লাগিলীম। :... 

সেই শান্মালীতক্ুর মুলে একদিন এক বৃদ্ধ নিযাদ আনি: দাঁড়াইল ।. 
ন পক্ষীগণ শাবকদের জন্য আহাঁর অবেষণ করিতে উড়িয়া গিয়াছে । :. 
রক্তজবার মত টকটকে লাল, নক্ষত্রের মৃত. ঝকঝকে উজ্জল, 
র্‌মত গোল গেল ডাগর, 'জীথি- গাছের. গড়া, হতে: ভগাপর্ন্ত 
কইকটিয়ে একবার ঘুরিয়ে দিয়ে, ব্যাথ মৈয়ে উঠার মত অতি .সহজে 
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কটি। বেয়ে ছাল খেয়ে চটপট ওযগটতে চড়িয়া বাল । কয়লার গায় 
দুচ খু৮ে কান তার সুখ, কাশধুজমের গ্থায় ধবধবে শ্বেত তার কেশ, 
মধুচকেব স্টায় বিশন্থ তাঝ শা, অলবৃক্ষেত্ধ সায় দীর্ঘ তাঁর আকৃতি) 
শরীরর পণ্ড পঙ্গীৰ ছিট্‌ ছিট রক্ত ॥াগ---ফুতা ত্তরূগী ব্যাধ। 

গাছে উঠিয়াই শিষের মত সদ্যআত কচি ভান! ধবিয়া কোন কোন. 
শাবককে ছুড়িয। দিশ, কাহাকেও ব। পা পরিয়] হিড়, হিড়, করিয়া! ্ 
টানিম! শৃগ্ে উাইয়। মারিন, কতকগুলিধ তুলার মত নরম গলা! 
টিপিয়। দিল, কার ঠে।ট গাছেব গামে টুকিয়া দীচে নিক্ষেপ কবিল। 

গাটিতে পাড়িয়াই কোন কোন াবকেব গা ভাঙ্গিয়া গেল কিন্ত 
প্রাথে খ্িণ না, কতক্গুণি পড়িমাই মরিধ। গেল, কোন কোনটা, 
চান্চান্ড, চিতচিচি শন কাঝয়। ছট্ফড করিতে আাগিন, কতকগুগি 
বৰ ন। কৰিয়। ভান। ঝট পাটযে চোখ বুর্জিল। 

খিপদ আনিয়। পিত। আমাকে পাখায় ঢাকিয়। বুকের মধ্যে লুকাইয়া 
রাখিলেন, এমন মযয় আপের ব্যাঙ ধথার মত ব্যাধ পিতাব গলা খপ্‌, 
করিয়া ধবিয। রজকেণ কাপভ (াঁচাণমত গাছে আছড়াইয়। মাবিগা/ 
ভাহাকে টিতে ফেপিযা দিণ উঃ কি াশ্চধ্য আমি কিন্তু বাচিয়+ 
গেলাম। কি ককৌশনে পিত। থে আমা ডানার মধো ঢাকিয়| রাধি- 
জেন তাহা বণিতে পরি না) মাটিতে পড়িয়া কি জানি কার বলে, 
মন্তুখে চগিতে গাগিণাম। কিছু দুর গিয়াউ দেখি এক ভমালতরূ 1 
তাহারহ মুখে গিয়। হাপাইতে হাপাহতে লুকাইলাম । ব্যাথ তখন; 
নামিয়া আমিণ এখইঃ গাতিত পক্ষী গাবক গুলিকে এতাগ বাধিয়। বনের ) 
অধ্যে প্রবেশ করিগ। যা 

এদিকে গিপানাধ কাস্তিতে আমার প্রাণ মায় যায়--আমি ছক 
করিতে গাগিঙাম। আশে পাশে কোন স্থানে পানীয় মিলিবে, সেই? 
আশায় মূঝদেশ হইতে বাহির হইয়া পডিলাম। বাহির হইয়াই দেখি; 
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নিকটেই এক সরোবর । তখন ক্যা আমার মাথার উপরে__বাঁঝী দ্র) 
পায়ের নীচে তপ্ত বালু । কড়াতে মাছ গোড়ার মত পড়িতে পুড়িতে 
চলিলাম। পবন তখন আঁগুন। কিন্ত আমার মৃত্যু ছিল না। বিধাতা 
আমায় মারিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। বোঁধ হয তাই আমাকে 
বাচাইবার জন্তই মহর্ষি জাঁবালীর পুত্র হাবীত সেই পথ দি! তখন 
সরোবরে স্নান করিতে যাইতেছিলেন |, সঙ্গে ছিল খধিকুমাঁরগণ | 
হারীতের মাথায় জটাজুট, ললাটে ভশ্মরেখা__ধনুকের গ্যায় বীকা, কর্ণে 
স্ষটিকের মাঁলা, বাঁমকবে কম'খলু, দক্ষিণ কবে পলাশ-যটি, স্বদ্ধে মৃগ- 
চর্ম, কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত। 

আমাকে দেখিয়া তিনি তর্জণী নাঁড়িয়া খধিকুমাদের কহিলেন--- 
দেখ দেখ কেমন স্থুদর একটি শুকশিশু, সম্ভবত শাল্সলীতরু হইতে 
পতিত হইয়াছে । কত ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে, চধু ব্যান করি- 
তেছে, হয় তো! গিপাস! লাগিয়া থাকিবে, চল আমরা উহীকে সরোবরে 
লইয়। যাই। 

এই বিয়া আমাকে ভূতল হইতে কোলে তুলিযা লইয়া! সরোবরে 
গিয়। আমার মুখে জল দিয়া তৃষ্ঞ দুর করিয়া দ্িলেন। পরে দ্বান করা- 
ইয়। এক পদ্মপজের ছায়ায বসাইয়! রাখিলেন। তারপর খধিকুমারের! 
মান করিয়। হুর্ধ্যদেবকে অর্থা দিয়! প্রণাম করিয়া, আমায় তপোবনে 
লইয়। আসিলেন। আঁমি নয়ন ভরিয়! তপোঁবনের ন্গিগ্ শোঁভ। দেখিতে 
লাগিলাম। দেখিলাম--নব নব কিশলয়, গুল্স-তরূ-লতায় পুষ্প বিকশিত, 
ফলভবে শাখা-শির অবনত, কুস্থম-সৌরভে দিক আমোদিত, পুষ্পেপুষ্পে 
উড়ে উড়ে মধুকর মধুপাঁনে রত, তাদের গুন্‌ গুন্‌ বঙ্ধারে বনরাঁজি 
মুখরিত, পক্ষীর পিশ-গান, পশুর নাঁচ-ডাক, চারিদিকে আনন্দ শাস্তি 
,বিরাঁজিত। সেথায় হিংসা নাই, হ্যে নাই, ছন্দ নাই, পশ্ততে পাখিতে 
আাঙ্গষে প্রেমের সন্দ্, কাটা-কাটি হানা-হানি স্বার্থেসবার্থে বিরোধ নাই, 


চি 
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তুচ্ছ বাকা নাই--আাছে শুধু ্রহ্ম-কথা ধষিদের বেদ-মন্র পাঠ ত্রহ্গজ্ঞান 
বক্ষধযান | 

কিছুদূর অগ্রসর হইয়। দেখি এক অশোকতর। তার পক্ম লাল, 
গাজ লাঘ। সেই তরুর ছায়ায় মুনিগণ বেষ্টিত হইয়া বেত্রামনে বস্মা 
মহধি জবালি-_হারীতের জনক। তিনি ছিলেন তপোবন-ধি-রাঁজ। 
অরাগ্রস্থ, খবেত-জটাভার, ত্রিবলীদাগ! ললাট, ভগ্নগ্জ নির্গত পঞরশিরা, 


, শ্বেত-লোমপুর্ণ গাজ ও কর্ণবিবর। 


হারীত আমাকে অশোকের ছায়ায় রাখিয়া পিতা জাবাঁনিকে প্রণাম 
করিয়া নিজের আসন গ্রহণ করিলেন। সুনিকুমারেরা তখন হারীতকে 
জিজ্ঞাসা করিল-_সখা, এই শুকশিশুটিকে কৌথায় পাইলে? হারীত 
কহিলেন শান করিতে যাইবার সখয় পথে দেখিলমি এই শিশু কুলাস্ 
হইতে পতিত হইয়া ভূতলে লুটাইভেছে। যে বৃক্ষ হইতে গতিত 
হইয়াছিল তাহাতে আরোহণ করা আমাদের অসাধ্য ছিল তাই সঙ্গে 
করিয়া লইয়। আসিয়াছি। হারীতের এই কথা শুনিয়া ভগবান্‌ জাঁবালি 
আমার গতি ক্ষটাক্ষ-পাঁত-করিলেন, এবং বলিলেন-_-এই পাখী ॥সাঁপন 
দুরধর্শের ফল ভোগ করিতেছে । ' 

মহা জাবালি ছিলেন জিকালজ্ঞ। তাই সকলে ব্যগ্র হইয়! জিজ্ঞাসা 
ফরিলেন--এ কি দ্বষন্শ করিয়াছে? কিরূগেই বা তার ফলভোগ 
করিতেছে? পূর্বজদ্ধে এ কোন্‌ জাতি ছিল? কেনই ঘা এখন পাখী 
হইয়। জনন গ্রহণ করি? সকল বৃত্বাস্ত আমাদের নিকট বর্ন! করুণ। 

শুনিবার জন্ত মকলে একাগ্র চিত্ত হইলে জাঁবালি কথা আর 
করিলেন 


ছেলেদের কাদস্থ্রী। 


-াাা০০শীর্দাঁশি 


কথারস্ত। 


জানে সরশ্বতী ধনে লক্ষ্মী ছিলেন তাবাগীভ--উজ্জপ্নিনীর রাজা । 
নাম-যশ তাঁর রু্থম-সৌরভের মৃত দেপময় ছড়িয়ে পডেছিল। প্রজা- 
দিগ্ের কোন প্রকার ভয়ের কারণ ছিল না-আনন্দে তাঁদের দিন 
কাটতো। ঘর-বাহির সমস্ত নগরী শান্তিতে পূর্ণ ছিল। উজ্জ্িনী যেন 
একখানি ব্বর্গপুরী--বর্ণনার অতীত এমনই সুন্দব। 

শুকনাম ছিলেন রাজাব মন্ত্রী--অগাধ বুদ্ধি, সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত, 
ধীর প্রকৃতি, সত্যবাদী ও সংঘমী। ত্রাঙ্ষণ-কুলে তীর জন্গা ছিল। 
ইন্দ্রের নিকট বৃহস্পতি ঘেমন, নলেব নিকট স্মৃতি যেমন, দ্শরথের ' 
নিকট বণিষ্ট যেমন, রামচঞ্জরের নিকট বিশ্বীমিত্র যেমন, গাঁজা তাবাপীড়ের 
নিকট মন্ত্রী শুকনাসও ঠিক তেমনতরই ছিলেন--রাজকাধ্য-পবিচালন! 
ব্িয়ে রাজাকে যখাযথ-উপদেশ দি! থাকিতেন। অতি শিশুকাল হইতেই 
উভয়ের মধ্যে একটি অকৃত্রিম গ্রণঘ বেশ জমাট বীধিয়া উঠে। 

বূপব্তী বিলাসবতী ছিলেন তাঁরাগীড়ের পত্বী। বহুদিন ধরিয়! 
নিম্মমিতরূপে দেবতাদিগেব আরাধনা করিয়া ব্রাঙ্মণদিগকে শ্বণপাত্র দান 
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করিয়া, দিবগ-বিশেষে কুশামনে শয়ন করিয়া! অশবখ গ্রভূতি বৃঙ্ষ-সমূহকে 
প্রদক্ষিণ করিয়! তবে তিনি এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। যেদিন 
পুজের জন্ম হয় সেই দ্রিন ন্গরীমধ্যে চারিদিকে কতই আনন্দযোল, 
বাজবাটাণে হর্ষোৎনবের ধ্ম-ধাম, গৃহে-ৃহে নৃত্য-পীত কতই না! বাদ- 
যঞ্জ বাঁজিয়। উঠে! সেদিন রাজার আদেশে পথের অনাথ-কাালের। 
অর্থ পার, অন্ন পায়, বস্্রণায়। বনিশালায় বনির। মুক্তি পাঁয়-- 
উজ্জয্িনীর পক্ষে সেই দিন এফ মহাঁদিন। 

কার্তিকের ন্যায় ঝাজপুভ্রের ব্বপলাবণ্যে বাজগৃহ আলো হইয়া 
উঠিল । কুমারেব অন্গ গ্রত্যণ চক্রবর্তী ভূপতির চিহুযুক্ত ছিল-- 
করতলে শঙ্খচক্ররেখা। চরণতলে গতাকারেখা। প্রশপ্ত ললাট, দীর্ঘ লোচন, 
উন্নত নাসিক, লোহিত অধর । 

দশম দিবনে পবিত্র মুহূর্তে রাঙ্গণগণকে স্থবর্ণ দিয়া, গাভী দিযা, দীন- 
ছুঃখীকে ধন দিয়া তারাগীড পুজের নাম রাখিলেন চক্্রাপীড়। 

রাজরুমারের জন্মদিনে মন্ত্রী শকনাসেরও এক পুভ্র অন্স গ্রহণ করে। 
মনত্রীও ত্রাঙ্মণোচিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন-পূর্ধক রাঁজীর অভিমতে আঁপন 
পুভ্রের নাম রাঁখিলেন-_-বৈশম্পায়িন । 

আমোদ-গ্রমোদ নানাপ্রকার ক্রীড়ায় ছুর্ণভ সময় বায় ক্ষেপন না হয় 
এই নিমিত্ত উজ্জ়িনীর প্রান্তে পিপ্রানদীর ভীরে বাজ! বিদ্যা-খন্দির 
প্রস্তুত করাইয়া! বিখ্যাত শিক্ষকগণের হস্তে কুমারদয়ের শিক্ষার ভা? 
অর্পণ করিলেন । শুধু বিদ্যা শিক্ষায় ফল নাই, মন্দিগসংলগ্ন ভূমিতে তাই 
ব্যায়ামশালা ও অশ্রশালা নির্মিত হইল । 

দেখিতে দেখিতে অল্পকালের মধ্যেই শব্ব-শাঞ্জ, বিজান-শান্তর, বাজি 
নীতি, ব্যায়াম-কৌশল, অস্ত্র ও সঙ্গীত-বিদর্যা, কাব্য, নাটক, ইতিহাস 
গ্রভৃতি দকল শান্তুই চন্দ্রাপীড় বেশ আয়ত্ব করিয়া ফেলিলেন। শরীরে , 
যথেষ্ট শক্তির সঞ্চার হইল- দশজন লবাঁন্‌ পুরুষের পক্ষে যে মুগ 
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উত্তোলন অপস্তব ছিল তাহা তিনি অতি সহজেই তুলিয়া ফেলিতেন। 
পদ ধরিয়া হস্তীর গতি রোধ করিয়! দিতেন। 

বৈধন্পায়ন সকল বিদ্যাতেই চন্্রাগীড়ের তুলা হইযা দীড়াইলেন, 
কেবল অঁটিয়। উঠিতে পারিতেন না শারীরিক শক্তিতে । শিশুকাণ 
হইতে একত্র বাঁস করাতে, একজ্র বিদ্যা! শিক্ষা করাতে দুজনকার মধ 
এমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিষা গেল যে একে অন্যকে ছাড়িয়া! এক মুহূর্তও 
থাকিতে পারিতেন না। 

। ধখন উভয়েই যৌবনে আসিয়। পদার্পণ করিলেন, যখন বক্ষঃস্থল 
বিশাল, উ্যুগল মাংসল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, জন্য দীর্ঘ, স্বম্ধাদেশ স্থুল, 
শ্বর গন্তীর হইল, যখন তার্দের যৌবনের কূপ আঁ ধরে না-গোঁধুলির 
চক্র মত, বর্ষার ইন্দরধজর মৃত, পু্পোগ্দমে কন্সপাদপের শত সুন্দধ 
ভারা যখন সকল বিদ্যার শেষে আসিয়া পৌছিলেন, রাজা তাপ্লাগীড় 
তখন বদধপ্ঘম়কে বাঁটিতে গানিবার জন্য সেনীধ্যক্ষ বলাহককে বিদ্যা 
মন্দিরে পাঠাইয়। দিলেন। বলাহকের সঙ্গে গেল লক্ষ লক্ষ সৈন্য, অ, 
হস্তী।/ 

চ্জাপীড়ের জন্য যে ঘোটক পাঠান হয় তাহার নাম ছিল ইন্জামুর্ব-_ 
গরুড় এবং বাসর ন্যায় গতি। সাগরের গধ্য হইতে উহা উত্থিত হুয়। 
পারন্ত দেশের অধিপতি, মহারাজ তারাপীড়কে উহা! উপহার দেন। 
সমুদ্রজাত উচ্ৈঃরবার সমস্ত লক্ষণই ইন্জাগুধে বর্তমান ছিল- বুহ খুঁভা- 
কব, মহাঁতেজম্বী, বেগশীলী ও বলবান্‌। 

অশ্-পৃষ্ঠে আবোহণ করিয়া! চক্জাপীড় মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন_-এ প্রকৃত ঘোটক নহে, কোন মহাত্মা শীগগ্রন্ত হইয়। অঙ্থ- 
ক্বপে অবভীর্ণ হই! থাকিবেন। এই ভাবিতে ভাঁবিতে নগরের পথ 
দিয়। প্রাসীদাতিমুথে যাজ। করিলেন) অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল সেনা- 
ধ্যক্ষ বলাহক, পশ্চাতে চলিলেন তীহার বন্ধ বৈশম্পায়ন। 
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রাজপুত্র চন্দ্রাগীড় গৃহে ফিরিতেছেন এই সংবাদে কেহ জানালা 
খুলিল, কেহ্‌ দরজা খুলিল, কেহ কার্নিণে চড়িয়। বসিল, বেহ ছাদে উঠিল, 
কেহ পথে বাহির হইয়া পড়িল, কেহ গাছে উঠিল,_যে যে ভাবে পারি 
একবার সতৃষ্ণ নয়নে কুমার-মুখ দেখিয়া লইল। ছেলেদের মধ্যে কেহ 
বাঁ গল্প-গুজব ফেলিয়া, কেহ ব1৷ খেলা-ধূল! বগড়া-ঝীঁটি ফেলিয়া, মেয়ে" 
দের মধ্যে কেহ ব1 রদ্ধন ফেলিয়া, কেহ বা কেখ ধাঁধিতে বীধিতে, কেহ 
বা আল্তা পরিতে পরিতে ছুটিয়া আমিল। 

ইন্জাযুধ রাজিগ্রাসার্দের ধারে আঁসিয়৷ উপস্থিত হইলে পর রাজপুত্র 
অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ঝাঁজভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 
হাজার হাজার ঘারী ঘারে দণ্ডায়মান-সর্বশরীর অস্ত্র-শস্ত্ে স্থজ্জিত। 
দ্বারদেশ পার হইয়া দেখিলেন, এদিকে অস্ত্রশালা_তীতে ধঙ্ন আছে, বান 
আছে, তরবাঁবি আছে, ঢাল আছে, আরো! কত কি অস্ত্র ছে, ওদিকে 
পশুশালা__-তাতে সিংহ আছে, গণ্ডার আছে, করী আছে, করভ আছ্ছে, 
ব্যান্ত আছে, ভদ্নুক আছে--আরে। কত কি হিং গণ্ড আছে, তাহাদের 
বিকট চীৎকার ধ্বনি প্রতিধ্বন্তি হইতেছে। পক্ষিশালা পক্ষিপরিপূর্ণ-- 
চাতক, মুর, কোকিল, শুক, শারিকা প্রভৃতি পক্ষীগ মধুর কুঞ্জ্ন 
পক্ষিশাল। মুখরিত। সঙ্গীতশালা- বেগু, বীণা, মুরজ, মুন প্রভৃতি 
নানাবিধ বাঁদাধস্ত্রে বিভূষিত। কোথাও কুব্রিম রীড়াপর্বত, কোথাও 
মনোহর সরোবর, কোথাও স্থরম্য জলযনত্, স্থানে স্থানে বমণীয় বন 
উপবন। 

এই সমুদয় অবলোকন করিতে করিতে চক্রাগীড় পিভার নিকটে 
আসিয়া উপস্থিত হইল্গেন। তারাপীড় তখন শয্যায় শুইয়াছিলেন। শযা! 
হইতে উথান করিয়া প্রণত-ুতর চন্্রাগীড় এবং মনীপুক্র বৈশম্পায়নকে 
ৰুকভবা আনন্দে আলিঙ্গন করিলেন । । 

ক্ষণকাল পরে রাজকুমার জননীর নিকট গমন করিজেন। বিলীসবী 
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দিক ও গ্রীতিগ্রধুল নয়নে পুত্রকে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া শরীর মন্তক 
হস্তদ্বার৷ স্পর্শ করিয়! আপনাব অন্কে লইয়া বদিলেন। 

'অনস্তব বাজকুমার তাহার বন্ধু বৈশম্পীয়নকে সে করিম শুকনাসের 
সভামগ্ডপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আঁসন হইতে উখান করিয়া শুক- 
নাস প্রণতপুত্র ও রাজকুমাবকে যুগপৎ আলিত্বন করিলেন । 

বাজকুমাঁৰ তাবপব মন্ত্রী পরী যনোরমাব নিকট উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে ভন্ভিব সহিত নমস্বাব করিষা গৃহে আমিয়া আান-ভোজন 
প্রভৃতি সমুদয় কর্ম সমাপন কবিলেন 

বার্জকুমারকে নিকটে পাইয়। রাজবাটার সকলের দিনু কয়েক আনান্দে 
কািনে পব, বাজা চন্্রাগীডকে যৌববাজো অভিষেক করিতে অভিলাষ 
কবিলেন। রাজকুষাব যুববাঁজ হইবেন এই ঘোষণা সর্বাত্র প্রচারিত 
হওযায় রাজবাটা মহৌৎসবময় ও নগক আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হুইয়। 
উঠিল। অভিষেকের সামগ্রীমমূহ সংগ্রহের নিমিত্ত কত হাঁজার হাজার 
লোক দিগৃদিগন্তে প্রেবিত হইল । 

দেখিতে দেখিতে অভিষেকের যত কিছু দ্রব্য অল্প দিনের মধ্যেই 
গড় হইয়। উঠিল। বাঁজ! তারাগীভ তখন শুভদিন দেখিয়। শুভ লগ্ন 
দেখিয়া পুরোহিতেৰ মন্ত্রে পুত হইয়াছে এমন তীরের জলে নদীর জলে 
সাগরের জলে বাজকুমারের অভিযেক-কাধ্য সম্পয্প করিলেন! অভি" 
যেকের শেষে ধবল বসন ও উজ্জল ভূষণ মনোহর মালা পরিধান কবিয়! 
যুবরাজ যখন বত্ব-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন মনে হইতে লাগিল যেন 
স্মেরশৃর্ে শখধব শোভা পাঁইিতেছেন। পুভ্রকে রাজ্যভাব অর্পণ করিয়া 
রাজ। তারাপীড় এতদিনে নিশ্চিন্ত হইলেন। 

রাজ্য সম্ভোগ করিবার কিছুদিন পর যুব্রাজ দিথিজয়ের নিমিত ঘাজা 
করিলেন। অস্্রশঙ্জে সঙ্জিত হইয়া সেনাগণ বহি্গত হইল! অস্ত্র সকল 
শান্তি থাকায় হুর্যা কিরণে ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছিল। হস্তীর গঞ্জনে, 
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অশ্বেব হ্র্ষোরবে, ছুন্দুভির ভীষণশবে, সৈনোর কলরবে, চতুদ্দিক থ্যাপ্ত 
হুইয়া গেল। পথেব ধুলায় আকাশ ধূসর হইয়৷ উঠিল। 

যুববাজ বহুদেশ জয় কবিয়া অবশেষে হুবর্ণপুর নগরীতে আসিয়। উপ- 
স্থিত হইলেন। এ নগরী ছিল কিরাঁতদিগের অধীনে--কৈলাসপর্বতের 
অনতিদূরে। রণে কিরাতদিগকে হটাইয়। দিয়া শ্রান্ত র্লাস্ত সেনাগণকে 
লইয়! যুববার্জ সেই নগবীতে কিছুকাল বিএম কৰিতে লাঁগিলেন। 

একদী তথা হইতে মৃগয়ার জন্য বহির্গত হইয়া দেখিলেন বনে একটি 
কিন্নর ও একটি কিন্নয়ী ভ্রগণ কগিতেছে। কিন্গরকিন্নবীদের মুখ 
অশ্থেব ন্যায়, শবীর মনুয্যের ন্যায়__তাঁর। দেবলোকের গায়ক । 

অগরগ কিন্নবমিথুন ধরিবার আশায় যুবরাজ তাহাব অশ্বকে তীর- 
বেগে ছুটাইধা দিলেন। কিন্নবমিথুন এদিকে ভীত হইয়া প্রাণপণে 
দৌড়াইয় গিয়া এক পর্র্বতোপরি আরোহণ করিল । অশ্ব কিন্তু তথায় 
পৌছিতে পারিল না। যুবরাজ আর কি কৰিবেন-_বিমর্চিত্তে পর্ধবতের 
উপত্যক। হইতে উর্দে দৃষ্টিপাত করিয়া বহিলেন। কিমব্মিথুম শূঙ্গে 
আরোহণ করিয়। ধীরে ধীবে আনৃষ্ঠ হইয়। পড়িল। যুবরাজ চক্জরাগীড়ের 
নেশা তথন ছুটিয়া গেল। আপনমনে হাসিয়া! কহিলেন--কি' ছেলে” 
খেলাই খেলিয়াছি, কিন্নরমিথুন ধরা কি মাছুষের কাজ ? ধবিতে 
পারিলেই বা কি ফল হইত ? 

ছুটিতে ছুটিতে ।যুবরাঁজ কিন্তু সেনানিবেশ হইতে বহুদূরে গিয়! 
পড়েন। একে সে বন নিবিড় বন, তাতে আবার পরিচিত বল নয় 
বাহির হইবাঁগ পথ কোথায় তাহীর সন্ধান কিছুই জানেন ন1। লোক- 
জনের নে বনে যাতায়াত নাই । সেনানিবেশে গিয়! কি কবিয়! পৌঁছান 
বড়ই ভাবনার বিষয় হইযা উঠিল। কানে শোঁনা ছিল কুবর্ণপুরের উত্তরে 
গহন বন, বন পার হইলেই কৈলাসপর্ব্বত। অঙ্কমীনের উপর তাঁই বুক 
বাধিয়। দক্ষিণমুখে চলিতে লাগিলেন। ভাবিলেন এই পর্বত যদি জন্য 
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গর্বত না হইয়া! কৈলাসপর্বত হয় তবে ঠিক স্থানে গিয়া পৌছিতে 
পারিব। 

বেলা তখন ছুই প্রহর । অশ্ব পরিশাস্ত__ঘর্শে শরীর সিক্ত । যুব- 
বাঁজও তৃষ্ণাতুর। ফোন এক বৃক্ষ-ছাঁয়ায় অশ্বকে বন্ধন করিয়া হক্িদ্বণ 
দুর্বাদলের উপর শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর বিগদুর গমন 
করিয়া দেখিলেন এক সরোবর । তার জল অতি নির্শল--নাঁম অচ্ছোদ 
সরোবর । জলে কমল-কুমুদ্ব প্রভৃতি নানাবিধ সুস্থম বিকশিত হইয়াছে। 
মধুকর গুন্গুন্‌ ধ্বনি করিয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পুণ্পে বসিয়া! ম্ধুপান 
করিতেছে । কলহংস সকল কলরব করিয়া কেলি করিতেছে । কু্থ- 
মের স্থুকূভিরেণু হরণ করিয়া শীতল সমীরণ নানাদিকে স্থগন্ধ বিস্তার 
করিতেছে । সরোববের চতু্দিক কৃষ্যবর্ণ বৃক্ষসমূহ! দ্বারা পরিবেষ্টিত। 
সেখাঁনকাঁর অনির্ধ্বচনীয় শোভায় যুববাঁজের নযন-মন মুগ্ধ হইল। তিনি 
অঝোবরের দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া অশ্থ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, 
এমন সম সরণীর উত্তর তীরে সুলগিত সঙ্গীতের ধ্বনি উঠিল। সেই 
সঙ্গীতে মোহনবীণা-তত্বীর ঝঙ্কার জড়িত ছিপ । শব্দ শুনিবামান্ধ 
ইঞ্জামুধ তাহাব কর্ণ খাড়া করিল। যুবরাজ সরসীর উত্তর তীরে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া কিছুই দেখিতে গাইলেন নাঁ-অরপ্য জনশূন্য । তু 
হলাক্রান্ত হইয়। ঘোটকে আরো !হণপূর্ধ্ক শব্দকে অন্থমরণ করিয়া চলি- 
বেন। সঙ্গীত এমনই মধুর যেন স্থ। ক্ষরিতেছি্। বণের পশুপক্গী 
ছাই সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়। নৃত্য*করিতেছিল। কিয়দুর গমন করিমাই দেখি- 
লেন এক বমণীয় উপবন। মধ্যদেশে তার এক পর্ধত--চতুদ্দিক বৃক্ষে 
অমাকীর্শ। উহাদের রং মবকত-মণির ন্যায় হবিৎ। সধুক্সবর্ণের শুক 
গক্ষিকূল বৃষ্ষ-শাখায় বমিয়৷ শব্দ করিতে করিতে পিল বর ফল 
ভক্ষণ করিতেছে । বৃক্ষের পল্পব যত অলক্তের মত লোহিত, নলক্কোপষ 
স্তায় পবনে দুধিতেছে। এ পর্বতের নিয়ে এক" মন্দির | । মন্দিরের 
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অভ্যন্তরে ভগবান্‌ শুলপাণির প্রতিমূর্তি গ্রতিষিত। গ্রতিষার' সন্মুথে 
গণ্চাতে দক্ষিণে বাঁষে চারিদিকে চারিটি স্তস্ত। মস্তকের উপর স্কটিক- 
মণ্ডপ। শ্বেত-শিলা নির্িত গেই প্রতিমূর্তি তাহারই শম্মুখে দাড়াইগ! 
নবীনবয়সের এক জুন্দধী কণা গর্ববূন্ত, সর্বগ্রকার -বাসনাশুন্ত | 
ছুগ্ধের সায় ধবল দেহ-_দেহেগ এভায় গিরিবনগাঁজি সমুজ্ঞল, মনির 
উদ্ভািত। জ্যোত্সার স্ায় তরল তাঁব রূপ, গঞ্ী-জলের মঙ্ড পাখিত্র। 
বন্ধে তার জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, গাজে তর ভগ্মখেগ। শঙ্খ 
খণ্ডের ন্যায় শুভ্র অন্থুলি-স্পর্শে বীণার তন্ত্ায়াজিতে ঝঙ্কার হ্জ্বন করিয়া 
তানলয় বিশুদ্ধ মুধুর স্ীতে মহাদেবের বগন| কবিতেছেন। 

অশ্বকে বুক্ষে বাঁধিযা রাজকুমার ভগবাঁন্‌ ভ্রিলেচনকে গ্রণিপাত 
করিলেন অনন্তর মেই মন্দিরের এক (কোণে উপবেশন পুর্ধবক 
সঙ্গীত শেষে অপেক্ষায় এহিলেন। অন্নক্ষণের শধ্যেই সঙধীত এখং 
বীণ। নীরব হই” কন্। ভগবান্‌ জিলোচনকে প্রদ্শগিণ কখিয়। 
ভক্তিভাবে গ্রণ।ম করিলেন। ত্খগণ বাঙজকুমারেখ গ্রতি দুটি ফেপিয়া 
বিনীতভাবে কহিলেন মহাশয়! আশ্রমে চলুন, অতিথিসৎ্ঝার 
গ্রহণ করিধা চবিতার্থ করুন ঝাজকুম। তাপসীকে গ্রথাম গিয়া 
তাহার পণ্চাৎ গশ্চাৎ শলিলেন। কতকদূর গমন করিয়া দেখিলেন- 
এক গিবি-গুহা, চাবিপাশে ঘন তখ।লবন-ক্ুধর্য কিরণের ঘথ বোধ 
করা। পার্সেএক নির্বর ঝর্ঝর্‌ শব্ষে গতিত হইতেছে। গুহার 
অভ্যন্তরে বন্ধ, কম্গুলু ও ভিন্ষণগাত্র। - 

দুইজনে দুই শিলাতপে উপবিটট হইলে তাপসী খাজকুমারের পরিচয় 
ছিজ্ঞামা করিলেন । রাজকুমার তাহার নাঁম-ধাম, দিখিজয়ের কথা, 
কিয়রমিথুনের অঙ্মরণ ব্যাপার সব বর্ণনা করিলেন । 

অনস্তর তাপসী ভিক্ষাপাত্র ধারণ করিয়া বৃক্ষভলে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। হুশ্বাছ স্থপক ফলসমূহ বৃত্ত হইতে চ্যুত হইয়া তাহার 


চি 
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পাত্রে পড়িয়। পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল। চন্দ্রাপীড় এই আশ্মর্ঘ্য ব্যাপার 
অবলোকন করিয়া স্তত্িত হইয়৷ রহিলেন। অতঃপর তাঁপসীর অম্গু- 
রোধে গকফল ভক্ষণ ও শীতল জল পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। 
দিন অতিবাহিত হইল। কন্ধ্য! আসিয়া উপস্থিত । তাপনী তখন 
উপাগনায় রত হইলেন। উপাসনার অবসানে তিমি যখন এক শিল1- 
তলে. উপবেশন ক্ধিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন চন্দ্রাগীড় তখন 
বিনয় বাক্যে কহিলেন_-ভগবতি [ আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা'কঘ্িতে 
অভিলাঘ করিতেছি। আপনি কে? কোন্‌ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
ছেদ? কেনই ব| এই নবীন বয়সে কঠিন তগস্তাঁয় নিযুক্ত হইয়াছেন? 
নিজ্জন বনে একাকিনী বাঁস করিতেছেন? 
তাপদী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়। রোঁদন করিতে করিতে বলিলেন-_ 
রাজপুত্র] অভাগিনীর জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি ফল পাঁইখেন, 
যদি শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইগ্স! থাকে তবে শ্রবণ করুন-_. ...; 
ভারতবর্ষের উত্তরে কিল্পুরুষবর্ষে এক পর্ধত আছে নাম তাঁর হেম- 
কুট।.: সেই পর্ধবতে চিত্ররথের বাঁম়।। তিনি গদ্ধর্বলোকের অধিপতি, 
“তিনিই টত্ররথ নামে এই রমণীয় কানন, অচ্ছোদ, নামে. এ পরো 
বর ও ভবানীগতির এই গ্রতিষূর্তি গ্রস্ত করিয়াছেন। 
হুল ছিলেন চি্জরথের ভুবন বিখ্যাত এজা। . তীহারও বাসস্থান 
ছিল হেমকুটে | চিত্ররথ প্রজা! হংদকে আপন রাজ্যের - কিঞি 
অংশ দীন করিয়া তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন।  পরমাস্ন্দরী 
অগ্যরা গৌরী ছিলেন হথসের পত্থী--জ্যোত্পার মত ন্িগ্চ তীর বাগ, 
দেব-পূ্জীর -পুষ্পের মৃত পবিভ্র তীর হৃদয়। এই হতভাগ্রিনী ও চির- 
- ছুঃখিনী তীহাদিগের একমাত্র কন্ঠা--নাম মহাশ্বেতা. 
একদিন আমি আমাঁর মাতার সহিত এই সরোবরে দান করিতে. 
আমি--তখন অধুমাস। আত্রদুকুল অদ্কুরিত,  কমলবনে কমলরাজি.. 
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বিকশিত, মদদ মলয়মারুত প্রবাহিত, কোকিলের কুছ কুহু খবরে কানন 
যুখরিত, ভ্রমরের গুন্‌ গুন্‌ ঝঙ্কারে বঙ্কত, বকুল-মুকুল উদগত, অশোক 
কিংশুক প্রস্দুটিত, দিকে দিকে আনন্দরন উদ্বেলিত। রূগরস-গদ্ধে 
আমি. পাঁগল হইয়া উঠিলাম। নিজেকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে 
" পারি আমার সে শক্তি রহিল না। এমন সময় দেখিলাম এক মুনি- 
কুমার সরোবরে আসীন করিতে আসিতেছেন--মহাঁতেজস্বী, পরম রূপ" 
বান, কর্ণে কুস্থম-ম্ররী, স্বন্ধে যজোপবীত, পরিধানে মন্দার -ব্ধল। 
'দেহকান্তি গৌরবর্ণ। তীহাঁর্‌ সঙ্গে ছিলেন,অন্য এক তাঁপসকুমার। 
মুনিজনের। পকলের পুঁজনীয় ও নমন্য বিবেচনা করিয়া ' প্রণাম 
করিলাম। - পরে দ্বিতীয় খধিকুখারের নিকট গমন করিয়া ভক্তিভাঁবে 
. প্রণাম পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবান! ইহার নাম কি? ইনি 
কোন্‌ তপোধনের পুক্র? ইহার কর্ণে যে কুক্ম-মগ্ুবী দেখিতেছি 
উহা কোন্‌ তক্ুর সম্পত্তি? আহা! উহার কি তি কখন 
এরূপ সৌরভ আঘ্রাণ কৰি নাই। 
আমার কথায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন বালা! তোমার 
ইহ] জিজ্ঞাসা কক্ষিবার প্রয়োজন কি? যদি শুনিতে নিতান্ত কৌতুফ 
: জঙ্গিয়া, থাকে, আবণ কর-- 
শেতকেতু নামে এক মহ্ধি দিব্যলোকে বাদ করেন-জগাছিখা1ত 
ভাহার রূপ ।. একদা! তিনি. দেবার্চনার নিমিত্ত কমল কুসুম তুলিতে 
. অন্দাকিনী গ্রবাহে -আবভীর্ হইয়াছিলেন। তখন কমলাসনী লক্ষ্মীর 
' কোলে এক. অপরূপ কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি তোমার পুর 
: হইলেন, গ্রহণ কর” বলিয়া লক্ষ্মী শবেতকেতুকে সেই পুক্র সন্তান সমর্পণ 
বেন: স্বেতপদোর উপর জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, মহরধি পুত্রের নাম 
বাখিলেন-_পুণুরীক।. বহার কথা জিজ্ঞাস! 'করিতেছ, ইনি €সই 
খুগুবীক। ৃ 
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গুর্বে অস্থর ও স্থ্রগণ যখন ক্ষীরসাগত্স মন্থন করেন তৎকালে 
গারিজাত বৃক্ষ তথা হইতে উদরগত হয়। এই ফুন্ম- নি সেই পারি" 
জাতি বৃক্ষের সম্গত্তি। 


খধিকুমার এইরূপ পরিচয় দ্রিতেছেন এমন সম্য় মেই তপোধন 
যুবা অগ্রসর হইয়া কহিলেন, ওগো কুতুহলাক্রান্ত! তোমার এত 
অঙ্গমন্ধানে প্রয়োজন কি? যদি কুম্থমমঞ্জরী লইবার বাসন। থাকে, 
গ্রহণ কর, এই বলিয়া আমার কর্ণে পরাইয় দিলেন । 

পাইয়া দিয়াই তাঁহার মনে লজ্জার সঞচ।র হওয়ায় সকল শরীর অবসন্ন 
হইয়া আপিল। অক্ষমালা হস্ত হইতে ভূতঙ্দে গতিত হইল। তিনি তাহা 
জানিতে পারিলেন না । আমি সেই অঙ্ষমালা তু! লইয়া কঠে ধারণ 
করিলাম। তখন ছত্রধাবিণী আপিয়া বলিল রাজকন্যা ! দেবী সান কনিযা 
তোমার অপেক্ষা করিতেছেন, তোমাঁর আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়। 
মাতা অপেক্ষা করিতেছেন শুনিরা আমি ্বানার্থ গমন করিলাম । 

আমাকে যাইতে দেখিষা দ্বিতীয় খিকুমার, তপোধন যুধার গ্রৃতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন-_পুগবীক ! একি, তোমার কুদ্রাক্ষ- 
মাঁল। কোথায়? করতল হইতে উহা অপহ্বত হইয়াছে দেখিতে 
গাও নাই? কিআশ্রর্য | একেবারে জ্ঞীনুন্য ও ঠচতত্যশূন্য হই- 
মাছ? এ অভদ্রঝাল! অঙ্ষমালা হরণ করিয়! পলাযন করিতেছে তুমি 
কোন্‌ হ্বগ্ণের মধ্যে বিভোর হইয়াছ? 

পুণ্তরীক তখন আঁষার প্রতি দৃষ্টিবিক্ষেগ করিয়। অলীক রোধ 
প্রাশ পূর্বক কহিলেন চপলা! আমার অক্ষমালা না দিয়! এখান 
হইতে যাইতে পাইবে না। আমি তাহার মধুর কঠে তনয় হইমা 
অক্ষমীল| ভ্রমে আমার একাবলীমাল! তীহাঁর করে প্রদান করিলাম । 
তিনিও এরূপ অন্তমনন্ক হইয়া! আমার মুখেবদিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন যে উহ! অক্ষমাঁলী বলিয়াই গ্রহণ করিলেন । 
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জান সম্পয় করিয়া আমি গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পানের 
কৌটা-বাটান্ধারী আমার তরলিকাও শ্নান করিতে গিয়াছিল। অনেক- 
ক্ষণের পর সে বাটী আপিয়া আমাকে কহিল, বাজকণ্তা! ঘিনি 
তোমার কর্ণে কু্ধুম্ণমপ্তরী পৰাইয়া দ্রেন সেই তাপসকুমার আমার 
নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বালা! খাহার গলায় আমি পু্প 
মঞ্জরী পরাইয়। দিলাম ইনি কে? ইহার নাম কি? কাহার অপত্য ? 
কোথায় ব৷ গগন কৰিলেন ? ॥ 

আমি বিনীত বচনে কহিলাম, ভগবান | ইনি গন্ধার্কের অধি- 
পতি হংসের দুহিতা_নাম মহাশ্বেতা। হেমকুট পর্বতে গম্বর্বলোকে 
খাস করেন, তথায় গগন করিলেন। 

আমার কথা শেম হইলে তিনি পরিধেয় বাকল হইতে এক 
খণ্ড বাকল ছিঁড়িয়া তমাঁলতরুর পল্লবেৰ রগে নখদ্বার1 উহাতে এই 
পত্রিকা লিখিয়া আম।র হস্তে দিয়। কহিলেন-_মহাশ্বেতার করে সমর্পণ 
করিও । 

তরলিকার কথা শেষ হইতে না হইতেই আমি হর্ষোৎফুল্প 
লোচিনে তরলিকার হম্ত হইতে পত্তিক। গ্রহণ করিলাম। এমন 
সময় ছত্রধারিণী আসিয়। কহিল, রাজকন্যা | আমরা দান করিতে 
গিয়৷ যে দুইজন মুনিকুমীর দেখিয়/ছিলাম তাহাদের এক জন দ্বারে 
দণ্ডায়মান আছেন। বলিলেন, অক্ষমালা লইতে আসিয়াছি। 

আমি ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, শীঘ্র সন্দে করিয়া এইখানে লইয়। 
আইস। 

দেখিলাম পুণুরীকের সখা সেই খধিতনয় কপিঞ্জল। আসিয়া 
উগস্থিত। আসনে উপবেশন করিয়া ভিনি কহিলেন-রাজপুজি! 
সরোবর হইতে উঠিয়া ভুমি বাটা আঁিলে পর আমার বন্ধ 
'সধোবরের তীবে নিভৃত এক লতাগহনের অভ্যন্তরে শিলাতনে ব্িয়। 







নামকরে বামগণ্ড স্থাপনপুং হয পড়িলেন--ুই, চক 
মুদ্রিত; শরীর স্প্দরহিত কান্ড ও. পারুবর্ণ। আমি. তখন্‌. 
ভীত হইয়। গণ রক্ষার নিমিত সরোবরের সরস মৃণাল, লীতল কম- 
'শিনীগল ও সিগ্ধ শৈবাল তুলিয়া শহা! প্রস্তত, করিয়া! দিলাম এবং 
তথায় শয়ন করাইয়া কদলীগত্র দ্বারা বাঁজন 'করিতে.. লাগি গিনাম। 
'ক্িঞিকান পরে অংজ্ঞ। লাভ. করিলে বন্ধুর স্দে ছুই চারিটা কথা, 
কাহিয়া তাহাকে না জানাইঘা তোমার নিকট আসিয়াছি। ৃ 
'কিগ্রলের কথ! শেঁষ হইতেই দ্বারী আসিয়া কহিল, .বাঁজকন্ত1! 
তোমার শরীর অনুস্থ হইয়াছে শুনিয়। মহাদেবী তোম।কে দেখিতে 
্ [সিতেছেন। 

“কৃগিগ্ুন তখন গাত্রোখান ক যাহা কর্তব্য হর করিও”, ই 
লি বিদায় গ্রহণ করিলেন । 25 
দিন কাটিয়া বাত আসিয়। উপস্থিত'হইলে তরলিকাকে কহিলা। 
আর অপেক্ষা করা বিধেয় নয়। একবার .মেই তাপসকুমার 
রীকের নিকট গমন করি। এই বলিয়া তরলিকা'র হস্ত ধারণ: পূর্বক 
।্রাসাদেরশিখরদেশ হইতে ও অব্তরণ করিলাম-_-গ্রমোদবনের নিকটে ফে 
নর ছিন তাহা উদবাটিন করিয়া গথে নির্গত হইলাম ।'  সরোববের 
বর্তী হইয়া. কৈলাসপর্ধাীতের গ্রজবনে : চরণ ধৌত. কয়িতে- 
ছিলাম এমন সময় সঝোবরের পশ্চিম তীরে : কপিগুলের রোদনধ্মি 
৭. গোটর: হইল. ভয়ে, উর্ধখাদে সেইদিকে দৌড়াইতে লাগি- 
1ম পদে পদে পদক্থলন হইতে লাগিল, : তথাপি: গতির 
[তিরোধ জন্মিল না]: তথায়. উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পুমুবীক, 
ল শধ্যায় শয়ন করিয়া আছেন। -কম্ল কুমুব প্রভৃতি : নানা 

টম শহ্যার, পারে বিকিপ্ত রহিয়াছে, শরীর নিষ্পনন। কপিল, 
ইন). আমাকে; 'দেখিয়। 
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দিপু শৌকাবেগ হইল--উচ্চৈষ্ষরে রোদন করিতে লাগিলেন? 
আগি তাঁহার রোদন শ্রবণ কবিতে করিতে ভূতলে মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িলাম। অনেক ক্ষণ পরে চেতনা আঙ কণিয়। কহিগাঘ---সমুদয় 
পরিত্যাগ করিয| যাহার আতুয় লইতে আসপিয়াছি সেই গ্রাণেখর 
কোথায়? অরি বনদেবত।! করুণা প্রকাশ কবিয়। ীধন ধান কথ। 
এক।বলী মালার সন্ধে সঙ্গে আঁমি তাহাকে আমাৰ হ্বদরয় দান করি” 
একথ| কেবন তুমিই জান। তুমিই জ।ন তাহাকে আমি গোপনে আপন 
মনে পতিত্বে বর্ণ কৰি। 

এই বলিয়া কপিগুলের চবণ ও তবলিকাঁর কঠ ধারখপূর্্বক দীদ ' 
নয়নে বোদন করিতৈ লাগিলাম। শোকের গ্রথম প্রবল বেগ প্রশমিত 
হইলে তরনিকাঁকে কহিলাম-_শীঘ্ব কাঠ আহবণ কর, চিতা সাজাইয়। 
দাঁও। অগ্নিতে দগ্ধ হইব। স্বাখার সহিত হ্বর্গে মিলন ঘটিবে। 

আমার কথার অবসাঁনে দেখিলাম প্রকাণ্ড এক মহাপুর চক্দ্রম্তর 
হুইতে গগনমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তীহার পরিধানে ছিলি পথ্থের 
মত তরল খুভ্র বসন, কর্ণে ছিল সুবর্ণকুগ্ুণ, বক্ষঃখলে ছিল খুক্তারর 
হার,_-তারকার স্থায় উজ্জল, হস্তে ছিল বাজু। শরীগে ছিল ৌরভ-.. 
চতুদ্দিক মুগ্ধ করা। দেহ্এভায্ররকোশ অ।লো করিয়া ভূঙলে পর্ণ 
কবিলেন। চান্সিদিকে অস্ত-বৃি হইতে লাগিল। সণ বাহু দা? 
প্রিয়তমের মৃতদেহ আকথথ কিয়] গগনমার্গে উঠি! গেখেন--যাইধার 
মুখে বলিয়া! গেলেন, বসে মহাশেত। | গ্রাণত্য।গ করিও ঘা, পুগরীফের 
সহিত আবার তে।মার মিলন ঘটিবে 1 

আকম্মিক এই খিঞ্মিয়কব ব্যাপার দন কথিয়। কপিধলকে ইধার 
তত্ব জিজ্ঞাস! করিলাম। কপিগ্ল আমা কথায় কিছুক্ট উত্তর “1 দির 
গ্রে ছুরাতু।! বন্ধুকে লইয়। কোঁথ।ধ যাইতেছিস” বোধ গ্রকাশপূর্ব্ক' 
এই কথ। কহিতে কহিতে মহাঁপুরুধের পশ্চাৎ ধাঁবযান হইলেন। আমি 
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উদ্মুণী ছইয়। দেখিতে লগিলাম। দেখিতে দ্বেখিতে তাঁহারা তাব1গণের 
মধ্যে মিশাইয়! গেলেন। তখন আমি তরলিকাকে জিজ্ঞাস! করিলাম 
তরলিকা। তুমি ইহাব কিছু মর্শা বুঝিতে পারিয়াছ? তলিক1 উত্তর 
দিল--না, এ অতি আশ্চধ্য ব্যাপার | আমার খোধ হয় এ মহাপুরুষ 
আনম নহেন। যাহ বলিয়া গেলেন তাহীও মিথ্যা হইবে না। যাহা 
হউক, এক্ষণে চিতাগোহণের চেষ্টা হইতে পরাখুখ হও। অন্ততঃ 
কপিঞ্চলের আগমনকাল গথ্যন্ত গ্রতীঙ্ষা কর। তাহার সুখে সমুদয় বৃত্তান্ত 
অবগত হইয| য/হ। কর্তব্য পরে কবিও | 

তগলিকাঁণ বাক্যই যুক্তিযুক্ত স্থিণ করিয়া মেই প্লাক্রি মেই পবোঁবশ 
তীথেই অতিবাহিত করিলাম। পরদিন গ্রভ।তে মনে বৈরাঁগ্যের উদয় 
হওয়ায় গ্রিরতমেব সেই কমগুলু সেই অক্ষমালা গ্রহণ খরিয়। আর্য 
অবলম্বন পূর্বক অবিচলিত ভক্তি সহকারে এই অনাথনাথ জৈলোক্য- 
নাথেব এবণাপন্ন হইলাম । তদবধি এই গিনিগুহাঁয় খাস কণি, এ 
সবোঁববে ত্রিপন্ধ্য| সান কৰি, প্রতিদিন এই দেবাদিদেব মহাঁদেবের আর্না 
কবিয়া থাকি। তরলিক| ভিন্ন আঁর কেহ আগাঁর নিকটে নাই । 

এই বলিয়া বাম্পাঞুল নয়নে বোদন করিতে লাগিলেন । 

মহাখেত।র বিনয়, দাঙ্গিণ্য, হুগলী দেখিয়া মোহিত হইয়] চন্ত্রাগীড় 
তাহাকে প্রথমেই ত্ত্রীগত্ব বণিঘা জান করিয়াছিলেন । তাহাতে আধার 
আক্চোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন। ঘার/ সবলত। গ্রবাঁশ ৭ পতিভ্রতাধর্মের 
চমৎকার ছৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাতে [খাতার অলৌকিক স্ষ্টি বলিয়া বোধ 
হহল। মহশ্বেতাকে সান্তনা প্রদান করিয়। কহিলেন--আপনি মহা 
পুরুষ কর্তৃক আশ্বীমিত হইয়াছেন, তিনি ধে মিথ্য। কথ ছাঝা প্রতারণা 
করিবেন এমন বোধ হয না। চিন্তা করিবেন গা, শীঘ্রই আপনার 
কামন! পূর্ণ হইবে। মরিলে পুনর্ধার জীবিত হয, একথা নিতান্ত 
অসম্ভব নয়। 
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ক্ষণকাঁল নীরব থাকিয়। চন্্াপীভ মহাশ্খেতাকে জিজ্ঞাস! করিলেমি-- 
ভদ্রে! আপনার পরিচারিক! তবনিক1 এক্ষণে কোথায়? 

মহাশ্বেতা কহিলেন মহাঁভাগ ! অগ্গারাদিগেন এক কুল অমৃত হইতে 
সমৃস্ভূত হয়, আপনি বোধহয় অবগত আছেন। সেই কুলে মদ্িবা নামে 
এক কন্যা জদ্মে। গরন্ববের্বর অধিপতি চিত্ররথ তঁ/হার পাঁণি গ্রহণ করেন। 
কালক্রমে মদিরা এক কন্যা গ্রাস কবেন। খন্যার নাম কাদন্বরী। 
কাদঘ্বী নিশ্শীল শশিকলাব ন্যায় দিন দিন বুদ্ধি পাইতে লাঁগিলেন। 
শৈশব অবধি একত্র শয়ন একত্র অশন একত্র অবস্থানহেতু আঁমি 
কাদশ্বরীর স্েহপাত্রী হইয়া উঠিলাম। সর্ত্র একত্র ক্রৌড়া-কৌতুক 
কবিতাম, এক শিক্ষকের নিকট গীত-বাঁদ্য ও বিদ্যা! শিক্ষা হইত। এক 
শরীবের মৃত দুইজনে একত্র বাস করিতাঁম। ক্রমে এন্সপ অকুত্রিম 
সৌহাঁ্দ জম্মিল যে আমি তাহাকে সহোঁদবার হ্যায় জ্ঞান করিতাগ, তিনিও 
আমাকে আপন হ্বদয়েব ম্যায় ভাবিতেন। এক্ষণে আখার এই ছুববস্থা 
শুনিয়! গ্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যাঁবৎ মহাশেত| এই অবস্থায় থাকিবেন, 
তাবৎ আমি বিবাহ করিব না। থদদি পিতামাত| অথবা বদ্ুবর্গ বলপূর্ধ্বক 
বিবাহ দেন 'তাহ! হইলে অনশনে অথব! হুতাঁশনে গ্রাণ ত্যাগ করিধ। 

বাজি চিত্র ও মহিযী মদ্দিরা কন্তার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিষ! 
অতিশয় দুঃখত হইয়াছেন । এক অপত্য, অত্যন্ত ভালবাসেন, সুতরাং 
তাহা গ্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন কথ। উত্থাপন কবিতে পাবেন নাই। যুক্তি 
করিয়া অদ্য গ্রভীতে একদাসীকে আমার নিকট পাঁঠাইয়/ছিলেন। তাহা'র 
দ্বার! আঁমাঁকে বলিম্মা পাঠান--বৎসে মহাশ্বেত। ] তোঁগা ব্যতিরেকে 
ফেহ কাঁদগ্রীকে সান্তন। করিতে সমর্থ নয়, এক্সণে যাহা কর্তব্য হয় কর। 

আমি তরলিকাঁকে সেই দাসীর সহিত কাঁদন্বরীর নিকট গাঠাইয়াছি। 
বছিয়। দিযাছি--সথি | তোমার গ্রতিজ। শুনিঘ্। অত্যন্ত দুঃখিত হইলামূ। 
গুরুজনের অন্গরৌধ কদাচ উন্জ্ঘন করিও না] । 
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“তর্লিকাঁও তথায় গেল, আপনিও এখাঁনে আগিয়া উপস্থিত হইলেন। 

অহাশ্বেতার কথা যখন শেষ হইল তখন রজনী উপস্থিত। শীতল 
শিলাতলে পল্লবের শখ্য। পাতিঘা! মহাশ্বেতা! নিদ্রা গেলেন। চন্ত্রাগীড় 
তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া আপনিও শয়ন করিলেন। প্রভাত হইলে 
মহাশেত। জপ করিতে আরম্ভ করিলেন এমন সময় তরলিক1 আসিয়া 
তথায় উপস্থিত হইল--সর্ধে এক গদ্ধর্ব পুত্র, নাঁম কেযুরক। স্কুল তাঁর 
বানু, বিশাল তার বক্ষ, করে তার তরবাঁরি। 

জপ সমাপ্ত হইলে মহাখেতা তরলিকাকে জিজ্ঞাস করিলেন, 
তরলিক|! শ্রিয়সথী কাদন্বরীর কুশল ? তরলিকা কহিল--হা, 
কাঁদস্বরী কুখলে আছেন, আপনার উপদেশ বাক্য শুনিয়া বোদন করিতে 
করিতে কত কথা কহিলেন। এই কেমুরকের মুখে অমুর্দয় শ্রবণ 
ক্ষন” 

কেযুরক বদ্ধাঞ্জলি হইয়। নিবেদন করিল--কাদদ্বরী প্রণয় প্রদর্শন 
পূর্বক সাদর সম্ভাযণে আপনাকে কহিলেন, পপ্রিয়সথি। আমি তে! 
তোমার ছুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয| আছি। এ সময়ে কিরীপে বিবাহের 
আড়ষর করিয়। আমোদ-এমোদ কবিব। এ সময় আমোদের সময় 
নয় বলিয়াই সেইন্সপ গ্রতিজ্ঞ! করিয়াছি। মান্থষের তো কথাই নাই, 
পণ্ড পক্ষীণাঁও সহচরের দুঃখে দুঃখ গ্রকাঁশ করিয়া থাকে । এক্ষণে 
ঘাহাতে প্রতিজ্ঞা ভ্দ না হয, এরূপ করিও ।” এই বলিয়া কেয়ক 
ক্ষান্ত হইল। 

কেমুরকের কথা শুনিয়। মহাশ্বেতা কহিলেন, কেয়ুরক! তুগি 
বিদায় হও, আসি শ্বয়ৎ কাঁরপবীর নিকট খাইতেছি। 

কেযুরক দিদায় হইলে চন্তরগীড়কে কহিলেন, রাজকুমার | হেমকুট 
অতি রম্ণীয় স্থান, চিত্ররথের বাঁজধানী অতি আশ্চর্ধা, কাদরীর স্বভাব 
অতি উদার । যদি দেখিতে কৌতুক হয় ও আর কোন কাধ্য না থাকে 
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তবে আমার স্ষে চলুন) অদ্য তথাধ বিশ্রাম করিয়া কল্য প্রত্যাগিমন 
করিবেন। 
চন্্রাগীড় মহাশ্বেতাঁর কথামূত গন্ববর্ষনগরে চলিলেন। নগরে উত্তীর্ণ 


হইয়। বাঁজিভবন অতিক্রম করিয়া ক্রমে কাদদ্বরী-ভবনের ছারদেশে 
উপস্থিত হইলেন। দারীরা পথ দেখাইয়। অগ্রে অগ্রে চলিল। পথটি 
কুহ্ষরেণুপাতে গোলাপ বর্ণ আতরফলের রস বর্ষণে মিক্ত। সথ্ধ কাঞ্চন 
তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া রাজকুমার অন্তঃগুরের অতভ্যন্তকধে গ্রবেশ করিলেন । 
দেখিলেন লে স্থান অসংখ্য কুমারীতে পরিপূর্ণ। কেহ আবগীলতাঁর 
আঁলবাঁল রচনা করিতেছে, কেহ রত্ববালুক। ছড়াইতেছে, কেহ অন্ধকার 
তমালবীথিকীয় মণি-গ্রদীগ জালাইয়৷ দ্রিতেছে, কেহ্‌ পক্ষী হইতে রক্ষার 
জন্য দাড়িম্বফল মুক্তাজালে ঢাকিতেছে, কেহ ভবন হুংমকে কমল ম্ধুরস 
পাঁন ক্রাইতেছে, কেহ কুস্থমালক্কার রচনা করিতেছে, কেহ পক্ষী 
গড়াইতেছে, কেহ সঙ্ধীত করিতেছে । তাহাদিখের বেপু-বীণা-ঝঙ্কার 
খিলিত মধুর সঙ্গীত এবণে তাহার অন্তঃঠকবণ আননে পুলকিত হুই্। 
কমে কাদরীর বাঁন গৃহের নিকটবর্তী হইলেন। গৃহের অভ্যন্তরে 
গ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কন্তাদনেবা নানা বাদাঘন্তত লইগ! চতুর্দিকে 
বেন করিয়! বসিয়াছে। মধ্যে সুচাক পর্যন্ষে কাদরী শয়ন করি 
আছেন। চাঁমরধান্িণীবা অন্ধর্ত চাঁগর বীঞ্জন করিতেছে। 

পরম সুন্দরী কাদস্বরীকে দেখিয়া! চন্্রাগীড় মনে খনে চিন্তা কৰিতে 
লাগিলেন আহা! আজি কি বম্পীয় বত্ব দেখিলাম। এবপ জুন্দরী 
কুমারী তো কখন দৃষ্টি গোচর হয় নাই। 

এদিকে কাঁদস্বরীর চোখ রাঁজকুগারের উপর পড়ায় কাদরী মনে 
মনে কহিলেন, কেমুরক যে অপরিচিত যৃবা পুরুষের কথা কহিতেছিল, 
বোধ হয় ইনিই সেই ব্যক্তি। আহা। এরপ হুন্দর তে! কখনও দেখি 
নাই। 
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প্রথম দুষ্টিতেই চক্জাপীড ও কাঁদশ্বরী উভয়েই জাঁনিলেন--মনে মনে 
তাঁহাদের বিবাহ হইয়া! গেল। 

বছকালের পর মহাশখেতাকে দেখিয়! কাঁধন্বরী অত্যন্ত আহ্লাদিত 
হইলেন। সহসা গাক্রোখান করিয়া সন্সেহে গাড় আলিঙ্গন কবিলেন ! 
মহাশ্বেতাও গ্রত্যালিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, সথি! ইনি ভারতবর্ষের 
অধিগতি মহারাজ তারাপীড়ের পুত্র, নাম চন্দ্রাগীড় । দিথিজয় বেশে 
আমাদেখ দেশে উপস্থিত হইযাছেন। 

মহাশ্বেতা এইরূপে পরিচয় দ্িতেছেন এমন সময় এক দাদী আসিয়! 
বলিল, মহাশ্বেতা ! রাজ! চিত্ররথ ও মহিষী মদিবা আপনাকে আহ্বান 
কবিতেছেন। মহাশ্বেতা, চিত্রবথ ও ফ্দিবাধ নিকট যাইবার সময় 
কাদম্বরীকে বলিয়। গেলেন, তোষার ক্রীডা পর্বতে উপত্যকার 
মণিমনিধে গিয়। চন্্রাগীভ অবস্থিতি করুন। 

কাঁদ্ববী চন্্ীগীডকে তথাধ যাইতে অনুরোধ করিয়া সঙ্দে বীণা- 
বাদীকা ও গায়িকা পাঠাইয। দিলেন। অগ্রে পথ দ্েখাইয়। চলিল 
কেঘুরক। 

চক্দ্রাপীড় মণিমন্দিবে স্বীনভোজন সম্পন্ন করিয়া মরকতশিলাতলে 
বসিয়া আছেন এমন সময় কাদস্বরীর এধান পরিচাঁবিক! মদলেখা 
আসিতেছে দেখিলেন। সঙ্গে ছিল তালিকা, তরলিক1 ও অন্যান্ত 
পরিজন । ফাহাবও করে মালতী মালা, কাহারও করে খেত রেসসী 
বন্ত। একজনের কবে এক ছড়া মুক্তার হার। খুব উজ্জল। চারিদিক 
তার আগতে আলোক মম হইয়াছে। 

ম্দলেখ! নিকটবর্তী হইলে চন্তরাগীড় যখোটিত সমাদর কবিলেন। 

মদলেখ।, বাক্ষকুমারের হস্তে বন্ধ দিয়া, কঠে মালা দিয়। কহিল-- 
রাজকুমার! কাদক্বরী এই হার প্রেরণ করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্বক 
এহণ করুন। দেবগগণ ও অস্থ্রগণ সাগরের অভ্যন্তর হইতে সমত্ত বন্ধ 
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গ্রহণ করিয়াছিলেন, ফেবল ইহাই শেষ ছিল। এই নিষিত্্ঁ এই' 
হারের নাম শেষ। এই হাঁর বত্ধীকর দেন বরুণকে, বরুণ দেন চিত্রর্থকে, 
চিত্ররথ দেন কাদন্বরীকে । 

এই বলিয়া মদলেখ! চক্দ্রাপীড়ের কঠদেশে হার পরাইয়। দিল । 

চন্্রাণীড কহিলেন, তোমাদিগেব গুণে অতিশয বশীভূত হইয়ছি। 
কাদন্বরীর প্রসাদ বলিয়। হার গ্রহণ করিলাম। 

চন্্রাীড পরদিন প্রভাতে মহাশ্বেত। ও কাদদ্বরীর নিকট হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়ের সম্য কাঁদন্বপীকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, আমাঁকে একজন পবিজন বলিয়া স্মরণ করিও । 

কেমুরক তখন ইন্্াযুধকে লইয়া আসিল । চন্দ্রাপীড় অশ্ব পৃষ্ঠে আরো- 
হণ করিলেন। কাদদ্বরী কযেকজন গদ্বব্ব কুমীরকে দর্দে দিয়া দিলেন। 

রাজকুমারকে শিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়। শিবিরের লোক 
জনের! সকলেই অতিশয় আহলাদিত হইল। চন্দ্রাগীড়, গঞ্ধর্বলে!কের 
এন; কাদখরীব সৌন্দধ্য বৈশম্পাযষন ও পত্রলেখার সাক্ষাতে বর্ণন! 


,করিলেন। 
গরদিন প্রভাতে শিবিধে বসিয়। আছেন এমন সময় কেমুরক আলিয়া 


গ্রথাম করিয। কহিল--খাজকুমার ! আপনি শেষ নামক হার শয্যায় 
বিস্বত হইয়। ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, কাদরীর আজ্ঞা সেই হার 
লইয়! উপস্থিত হুইয়াছি, গ্রহণ করুন। 

হার পাইথ! রাঁজকুম।র আনন্দিত হইযা কাঁদখীর কুশলবার্থ! জিজ্ঞাসা 
করিলেন। কেয়ুরক কহিল-_কাদন্বরীর মকল কুশল। আপনি পুনরায় 
গন্ব্বদেশে গমন কবেন, এই তার একান্ত অনুবোধি। 

চন্দ্রাগীড় বৈশম্পায়নকে শিবিরের বন্দশাধেক্ষণের ভার দিয়া 
পত্রলেখার সহিত ইন্দায়ুধে আরোহণ পূর্বক গন্বব্ব নগবে চলিলেন। 
কাদঘ্বরীর বাটার ছবারদেশে উপস্থিত হুইয়। ঘোটক হইতে অবতরণ 
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কৰিঝী। কাদশ্ববীর গৃহে প্রবেশ কৰিলে পন্ধ বেস্করক পত্রলেখার পরিচয় 
দিল -ইনি রাজকুমারের পাঁথের কৌটা-বাটা ধারী পরশ গ্রীতি পাত্রী। 
নম গতলেখা। ” 

পত্রনেখা তখন বিনীত ভাঁবে মহাশ্েতা ও কাদশ্বরীকে প্রণীম 


করিল। 
নানাবিধ কথ। এ্রস্জে ক্ষণকাল ক্ষেপণ কবি! চন্্রাগীভ আপন শিবিরে 


ফিরিয়! গেলেন। কাদদববীর অঙ্গুবোধে পত্রলেখ| তথা বহিল। 

চন্দ্রাগীড় শিবিরে গ্রবেশ করিয়া দেখিলেন উঞ্জ্রয়িনী হইতে এক 
দূত আগত। গ্রীতি বিন্ফারিত লোচনে পিতা-মাতা, বদদু-বাদ্ধব, গ্রজ| 
পরিজন গ্রভৃতি সকলের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঢূত প্রণতি 
পূর্বক তাঁরাগীডের একখানি পত্র চন্দ্রাগীড়ের হত্ডে প্রদান করিল। 
যুবরা্ পিতাঁর পত্র খুলিযা পাঠ করিলেন/--বহু দিবস হুইল তুমি 
ও তোমার বন্ধু বৈশম্পায়ন বাটা হইতে গমন করিয়াছ। অনেক কাল 
তোমাদিগকে না দেখিয়া আম্বা অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। গঞ্জ পাঠ 
মাত্র উজ্জয়িনীতে ন। পৌছিলে আমাদিগের উদ্বেগ বৃদ্ধি গাইতে থাকিবে। 

চক্জাগীড় পত্র পাঠ করিয়া ব্লাহকেব পুত্র ম্ঘেনাদকে ভাবিয়া 
কহিলেন--মেথনাদ ! পত্র লেখাকে সঙ্গে করিয়া! কেগুরক এই স্থানে 
আমিবে। তুমি ছুই এফদিন বিলদ্ব কর, পত্রলেখা আসিলে তাহাকে 
সঙ্ধে লইয়। বাটা যাইবে এবং কেমুরককে কহিবে যে, আমাকে ত্বরায় 
ব।টী যাইতে হইল--এজন্য কাদখ্বরী ও মহাখেতাঁব সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গারিবাম না। 

ম্থেনাদ্কে এই কথ। বলিয়! বৈশস্পায়নকে কহিলেন, আমি অগ্রসর 
হইলাম; তুমি রীতি পুর্ধধক শিবির লইয়। আইস। 

রাজকুমার দূতকে উজ্জঘ্িনীর বৃত্তান্ত জিজাঁসা করিতে করিতে 
চ্িলেন। অল্প দিনের মধ্যেই নগ্ররে পৌছিলে নগর আননে পূর্ণ হইয়া 
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উঠিল। তারাগীড় পুত্রকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হুইলেন। 
প্রণত চন্দরাগীড়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া! তীহার শরীর শীতল হইল। 
যুবরাজ পিতার নিকট হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জননীকে প্রণাম 
কর়িলেন। পরে অমাত্যের ভবনে গমন কবিয়। শুকনাস ও মনোরমার 
চরণ বন্দন। পূর্বক, বৈশম্পায়দ পম্চাৎ আগিতেছেন সংবাদ দিয়া 
তাহাদিগকে আহ্লাদ্দিত করিলেন। কিছু দিন পরে মেঘনাদ ও পরেলেখ| 
আদিয়! উপস্থিত হইহা। যুবরাজ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পত্রলেখাঁকে 
মহাশ্বেত। ও কাদন্বরীর কুশল বার্তা পিজ্ঞাদা করিলেন। পত্রলেখা 
কহিল, সকলেই কুশলে আছেন। 


উত্তর ভাগ। 


পত্রলেখাব গৌছিবার পর কষেক দিন গত হইলে একদা শিপ্রানদীর 
তীরে চক্জ্রাগীড ভ্রমণ কধিতেছেন এমন সমঘ দেখিলেন অতি দুরে 
কতকপ্তলি অশ্বারোহী আসিতেছে। তাহাবা নিকটবর্তী হইলে দেখিজেন, 
অখ্খে কেমুরক পশ্চাতে কতিপয় গন্ধর্ধ পু্র। রাজকুমার কেম়ুবককে 
অবলোকন কবিয়| গুলকিত হুইলেন এবং সাদর সম্ভীণে কুশল বার্তা 
জিজ্ঞাসা করিলেন । কেমুরক কহিল-_মেঘনাদের নিকট গত্রলেখাকে 
টা গন্ধবর্ধ নগরে গমন করিঘ! দেখি কাদরী মৃচ্ছিত হইয়। ভূতলে 
পর্টিযা আছেন। তাঁহার সেইবগ অবস্থা দেখিয়া কাহাকেও কিছু না 
বলিয়। অতিশয় চিন্তিত হইয়া আপনার নিকট আঁসিয়াছি। 
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টানা দাম নাম পরিত্যাগ পূর্বক কহিগেম-এক্সণে কি: করি, 
ক 1108 ছাধর]র আন রঙ্ষ। হম এইকগ 'ভাবিতে ভাঁবিতে 
(দবানদগি হুশ | ; 

গগধন এত মেখন।াকে ডাকাইয। কথিলেম--খেধনাদ |. পূর্যে 
তাকে থে থানে থম আ.খমহিনাম, গঞ্জলেখা ও বেমুরককে সদ 
নংছ। খুন তথায় 5৮। গুথিনাম বৈশন্থায়ন আগিতেছেন, তাহার, 
২65 নয বুম॥। এ।]8 তায হডেছি। 

খনন] মেঘনা] ৩ বেখুধক [বণায় হইলে গর বৈশস্গায়মের: 
খনন 188 এজাখ। করতে না প|1ধয। চচ।পীড় খয়ং শিবিরে যাইবেন. 
ঘন দার। মাখনের আদেশ হতে থেখেন। রাজা পরথত পুজকে 
মংগছে আ।ণদন বাসও। থরে হুজ্গন পুর্ব শকনামকে মন্বোধন কিয়, 
কাডনন অম/ত1 গাড় এখন বড় হইয়াছেন, মহিধীন মহিত পরামর্শ 
কাছ অথঘুদ থান আথেধণ কধ। স্জী কহিলেন মহারাজ 11. এ 
বত জন কথা) রাপযণার অধুধয় বিদ্যা অজন করিয়াছেন। উত্তম, 
কনে হাখা শান এ প্রগ। গণন করিতেছেন। এক্ষণে বিবাহ ক্রেন: 
৮ মকনেনহ হ৬।। ূ রিও 

চিড় শাননে এাহমার আদেশ গ্রার্থন। করিলে রাজ! সন্মত 
কন । ৮ ভন হবে আজগথে খহির হইয়। পিডিলেন। 
এব, লীগ (শান ২ ধনে আাধিখেশত ছিল মেই খানে উপখ্তি হ্যা 
কান আনন আআনক খুগাখকে ছি করধেন-বৈশষ্গায়ন 








নেক খুজানিন। কাভিননািব্নগাখন কথা আছেন, কি নিমিত্ত 
স্বানকেন ন। নকন পুআর নণ। করিতেছি অধর করন... ৃ 

খান বৈশ্ামমকে শিনির শইয়। আমিবার-ভার দিয়া গ্রশ্থান 
কার গর তিন ফাহিবেন্, খাণে গুধিযাছি আচ্ছোঘ সবোধর অভি 
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[বিত্র তীর্থ। অশেষ ক্লেশ কার করিয়াও লোকে তীর্থ, শন" করিতে 
যান্ন। আমরা সেই তীর্থের নিকটে আসিয়াছি, অতএব একবার না 
দেখিয়া এখান হইতে যাওয়া উচিত নয়। অচ্ছোদসরোবরে দান করিমা 
এবং তীরস্থিত ভগবান্‌ শশাঙ্কশেখরকে প্রথাম ও গ্রদক্ষিণ করিয়া যাক! 
করা! যাইবে। এই বলিয়া সেই সরোবর দেখিতে গেলেন। . ভীরে 
ইতত্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্বক এক মনোরম জতামগ্ুপ দেখিলেন। এ লতা 
মণ্ডপের অভ্যন্তরে এক শিল। পতিত ছিল। তিনি নিমেষ শূন্য নয়নে 
সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রধিলেন। ক্রমে নিতান্ত উদ্মমা হইতে 
লাগিলেন। . পরিশেষে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া বাম করে বাম গণ্ড 
সংস্থাপন পূর্বক নান! গ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আঁকার. 
দেখিয়া বোধ হুইল যেন কোন বিম্মৃত বন্তর স্মরণ করিতেছেন। যাহা 
হউক, অধিকক্ষণ এখানে আর থাক! হইবে না, এই স্থির করিয়া কহিলাম, 
মহাশয় ! সরোবর দর্শন হইল।' এক্ষণে গাত্রোখান পুর্ব্বক অবগাহন : 
করুন। বেলা অধিক হইয়াছে। শিবির সথসজ্জ হুইয়। আপনার প্রতীক্ষা 
করিতেছে । আর বিলম্ব করিবেন না। 

তিনি আমাদিগের কথায় কিছুই গ্রতুত্তর দিলেন না, অনিমেষ নয়নে. 

সেই লতা মণ্ডপ দ্বেখিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করাতে রোষ 
ও অসস্তোয কাশ পূর্বক কহিলেন, আমি এখান .হইতে যাইব ন1। .. 
তোমরা শিবির" লইয়। চলিয়। যাও। এই লতামণ্ডগ দেখিয় আমার 
শরীর অবম্ন হইয়াছে, ইঞ্ছিয় বিকল হইয়া আসিতেছে। : যাইবার আর 
সামর্থ্য নাই। যদি তোমর! বলপুর্ধক লইয়া যাও, বোধ হুয় এখান. হইতে 
. যাইতে না যাইতেই আমার প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবে। 
এই কথা বলিয়া তথা হইতে গাত্রোথান. করিলেন এবং লতাগৃহে, 
.তরুতলে, অচ্ছোদতীরে ও দেবমন্দিকে ভ্রমণ করিয়! কি যেন অনুসন্ধান 
করিতে লাগরিলেন। এইক্পে তিন দিন অতিবাহিত হইল। পরিশেষে 
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তাহার 'আগমন ও আনয়ন বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইগ্লা কতিপয় সৈল্ত 
তাহার নিকটে রাখিয়া আম্রা শিবির লইয়। আঁদিতেছি। 

বন্ধুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া! চন্দ্রাপীড় বিন্মিত ও উপিগ্নচিত্ত হইলেন। 
ভাবিলেন ধরি বাঁটাতে না গিয়। এইথান হইতে স্ুত্বদের অন্বেষণে যাই 
তাহা হইলে পিত। মাঁত। শুকনান ও মনোরমা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া গিপ্ত 
প্রায় হইবেন। তীহাদিগের অস্থজ্ঞ! লইয়। এবং শুকনাস ও যনোরমাকে 
প্রবোধ বাঁকো আশ্বীস গ্রীন কবিয়া বাটা হইতে বন্ধুর অন্বেষণে যাওয়াই 
কর্তব্য । এই স্থির করিয়া উজ্জধিনীতে আসিয়া পৌছিদেন। ঠবশম্পাষনের 
সৃবত্ান্ত নগরে পূর্বেই প্রচাবিত হইয়াছিল। বাজকুমাঁর বাজবাটীতে 
আসিয়া দেখেন রাজ! বাঁটাতে মাই । তখন্‌ রাজকুমার মন্ত্রীর ভবনে 
গমন করিলেন, দেখিলেন সকলেই বিষগ্ল। ক্ষণকালি নীরব থাঁকিয়| 
পিতার নিকট হইতে অচ্ছোঁদসরোবরে গমন কবিবার অন্মতি গ্রহণ 
করিলেন। তাঁরপর শুকনাস ও মনোরমাঁর নিকট হইতে বিদায় লইয়। 
চন্্রীগীড় বন্ধুর অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে বর্ষাকাল উপস্থিত। 
চতুদদিকে মেঘ, দশদিক অন্ধকার। ক্যা দৃরিগোঁচর হয় না| দিবা 
বাতির কিছুই বিশেষ রহিল না। ঘনঘটার ঘোঁবতর গভীর গর্জন ও 
ক্ষণগ্রভার দুঃসহ প্রভা ভয়ঙ্কর হই! উঠিল। মধ্যে মধ্যে বর্জাথাত্‌ ও 
শিলাবৃষ্টি। সরোবর পুদ্ধরিমী নদ ন্দী পরিপূর্ণ হইয়। গেল। চতুদ্দিক 
জলময় ও পথ পক্কঘয়। শুর ও ময়ুরীগণ আহ্লাদে পুলকিত হইথা! নৃত্য 
আবস্ত করিল। কদগ্থ মালতী ফেতকী কুটজ প্রভৃতি নানাধিধ বিকশিত 
কুস্থমের গন্ধ। কোনদিকে কেকীব, কোন দিকে ভেকরব,। গগনে 
চাতকের কলরব চতুর্দিকে ঝঞ্াবাযু ও বুষ্টিধারার গভীৰ শব্ধ এবং 
স্থানে স্থানে গিরিনির্বরের পতন ধ্বনি। চন্দ্রাপীড় এই ভীষণ দুর্যোগের 
মধ্য দিয়া অচ্ছোদসরোবরের তীরে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । বিষঞ্ 
চিন্বে তরু গহন, তীরভূমি ও লতাম়গুপ তন্ন তন্গ করিয়া প্রিম পথাৰ, 
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অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার অবস্থানের কোণ চিহ্ন পাইলেন 
না তখন ভয়োৎসাহ চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন কোথাঁয় যাই, 
কোথায় গেলে বন্ধুর দেখা পাঁই। শরীর অবশ হইতেছে, চরণ আঁর চলে 
ন|। সকলই অন্ধকার দেখিতেছি। একবার ভাঁবিলেন মহাশ্বেভার 
আশ্রমে খোদ করিয়। আসিলে ক্ষতি কি। তাই অশ্বে আরোহণ পুর্ব্বক 
তথায় গমন কবিলেন। আশ্রগে গৌছিয়া দেখিলেন মহাশ্বেতা শিলাতঙ্গে 
উপবেশন করিয়া অধোমুখে রোদন করিতেছেন। তরলিক। বিষ বদনে 
ও দুঃখিত মনে তীহাঁকে ধরিযা আছে। মহাশ্বেতার তাঁদৃশ অবস্থা 
দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন। ভাবিলেন বুঝি কাদদ্ববীর ফোন বিপদ 
ঘটিয়৷ থাকিবে । চন্দ্রাগীড় মহাশেতার নিকটবর্তী হইয়া শিলাতলে এক 
পার্থে বগিলেন ও তরলিকাকে মহাঁশ্বেতার শোকের হেতু জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তরলিক। কিছু ধলিতে পারিল না, কেবল দীন নয়নে 
মহাশ্বেতাঁর মুখপানে চাহিয়া রহিল। মহীশ্বেতা বসনাঞ্চলে নেত্রজল 
মোচন করিয়া কাতর ন্বরে কহিলেন, রাঁজকুঘাব! যে অভাগিনী পূর্বে 
আপনাকে দারুণ শোক বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়ছিল সেই অভাগিনী এক্ষণেও 
এক অপ্ূ্ব্ব ঘটনা শরবণ করাইতে গ্রস্তত আছে। 

একদ1 আশ্রমে বসিয়া আছি এমন মম্য রাঁজকুমারের সমবয়স্ক এক 
ত্াহ্মণকুমারকে দুর হইতে দেখিলাম । তিনি এরূপ অন্যনক্ষ যে তাহার 
আকার দেখিমা বোধ হইল যেন, কোনও বন্তর অন্েণ করিতে করিত্তে 
এই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ক্রমে নিকটবর্ভাঁ হইয়া পরিচিতের স্াঁয় 
আগাঁকে জ্ঞান করিয়া নিম্যেশৃন্ত নয়নে অনেকক্ষণ আগার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়। রহিলেন। অনন্তর মৃদুত্বরে বনিলেন, সুন্দরি ! তোমার 
নবীন বয়স, কোমল শরীর, শিরীষ কুত্রমেব ন্যায় জুকুমাব অবয়ব--.এ 
মময় তোমার তপন্তার ময় নয়! ত্রাঙ্গণকুমারের কথাগুলি অগ্নিশিখার 
ম্যায় আদাঁর গাত্র দাহ করিতে লাগিল । তাহার কথা সমাঞ্চি না হইতেই 
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বিরক্র'হইয়। তরঙ্সিকাঁকে ডাকিয়া কহিলাম, এ ঘুর্ত্ব ত্রাঙ্মণকুমারের 
অনধত কথা ও কুটিল ভাবভ্দী দ্বারা বৌধ হইতেছে উহার অভিপ্রায় 
ভান নয়। উহাকে বারণ কর যেন আর এখানে ন। আইসে। যদি 
আইমে ভাল হইবে না। তন্গলিকা ভয়গ্রদর্শন ও তঞ্ন গঞ্জন পুর্ব 
বারণ করিয়া কহিল, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও আর আমিও ন|) 
মেই হতভাগ্য সেদ্রিন ফিরিয়। গেল বটে কিন্তু আপন সঙ্ধরধ এবেবাঝে 
পরিত্যাগ করিল ন।। একদা নিশিথে পিলাতলের উপর শয়ন করিয়া! 
চন্দরমণডলে দৃষ্টি বাঁখিয়! গুগ্রীকের গুণাবলি স্মরণ করিতেছি, ভাবিতেছি 
দ্েববাকাও বুঝি মিথা| হইল। কই! গ্রিম্নতমের সহিত মিলনের 
কৌনও উপায় দেখিতেছি না, কপিগুল সেই গগন করিয়াছেন অদ্পি 
প্রত্যাগত হইলেন না। এইরূপ নান। প্রকার চিন্তা করিতেছি এমন 
: অময় দূর হইতে পদ সঞ্চারের শব্দ শুনিতে পাইলাম। যে দিকে শখ 
হুইতেছিল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জ্যোৎার আলোকে দূর হইতে 
দেখিলাম সেই ব্রাঙ্গণকুমার উম্মাতের গ্থায় ছুই বাছ গ্রসাঁরিত করিয়া 
দৌড়াইয়। আসিতেছে । তাহার সেইকপ ভয়ঙ্কর আকার দেখিয়া সাঁতিশয় 
শঙ্কা জন্মিল। ভাবিলাম উন্াত্তট। আসিয়। সহসা খ্দি গাত্র স্পর্শ করে 
ততক্ষণীৎ এই অপবিপ্র কলেবর পরিত্যাগ করিব। পুগুরীকের সহিত 
বুঝি আর মিলন ঘটিল না-এতকালি বৃথ| কষ্ট ভোগ করিলাম । এইরূপ 
চিত্ত! কৰিতেছি, এমন মময পাপিষ্ঠ নিকটে আসিয়া! কহিল, চত্রমুখি ! 
আমাকে পতভিত্বে বরণ কর। তাহার সেই স্পর্থার কথ। শুনিয়া! আমার 
রোধানল গ্রজ্জলিত হুইয়া উঠিল। ক্রোধে কলেবর কাঁপিতে লাগিল । 
নিশ্বান বাঁযুর সহিত অগ্রিস্ফুলিঙ্গ বহিগত হইতে লাগিশ। কৌধে তজ্জন 
গঞ্জন পূর্বধক ভত্গন| করিযা কহিলাম, রে দুরাশ্ন | এখনও তোর 
মন্তকে বজজাঘাত হইল দ(? এখনও তোর জিহ্ব( ছিন্ন হইয়া পতিত হইল 
না? এখনও তোর শরীর শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়। গেল ন1? মুন্ষঃ 
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দেহ আশ্রয় করিয়াছিদ্‌ কিন্ত তোকে গণ্ড পক্ষীর ন্যায় যথেচ্ছাচারী 
দেখিতেছি। পক্ষী অথব! পণ্ড জাতিতেই তোর পতন হওয়া উচিত । 
অনন্তর ভগবান চন্দ্রমার গ্রতি মেত্রগাত করিয়া কৃতাগ্ুলিপুটে কহিলাম, 
ভগবান! পর্ধসাক্ষি ! যদি কায়মনোবাক্যে দেব পুগুরীকের প্রতি ভক্তি 
থাকে, যদি আমার অগ্তঃকরণ পাবিত্র ও নিফলম্ক হয় ভাহ! হইলে আমার 
বচন সত্য হউক--_পক্ষী অথবা! পণ্ড জাতিতে এই পাণিষ্ঠের গতম হউক । 
আমার কথার অধসানে দেখিলাম সেই ত্রাহ্মণকুমার অচেতগ হইয়া 
ছিন্মূল ত্র সায় ভূতলে পতিত হইল। তাহার সঙ্দিগণ কাতর স্বরে 
রোদন করিয়৷ উঠিল। তাহাঁদের মুখে শুনিলাম তিনি আঁপনার মিজ্র। 

এই বলিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইয়া মহাশ্বেতা রোদন করিতে 
আাঁগিলেন। চক্জাপীড় নয়ন নিষীলন পূর্বক মহাশ্থেতার কথ! শুনিতে- 
ছিলেন। কথা সমাপ্ত হইলে কহিলেন, ভগবতি | এজন্মে কাঁদরীর 
সন্ধ লাভ ভাগ্যে ঘটিয়। উঠিল না। বলিতে বলিতে তিনি চৈতন্য শৃন্ 
হইয়া! শিলাতল হইতে তূঁতলে গড়িতেছিলেন অমনি তরলিক। মহাশ্বেতাকে 
ছাড়িয়া শশব্যস্তে হস্ত বাঁড়াইয়া৷ ধরিল এবং কাতির স্বরে কহিল, 
স্বামিকন্। | দেখ দেখ কি সর্ধনাঁশ উপস্থিত। মৃতদেহের ন্যায় আীবা 
ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে। নেত্র নিশ্ীলিত হইয়াছে । নিস বহিতেছে 
না। জীবনের কোন লক্ষণই নাই। তরিকা মুক্ত কঠে রোগন করিয়া 
উঠিল। মহাশ্বেতা! হতবুদ্ধি হইয়৷চন্্াপীড়ের প্রতি দুটি নিক্ষেপ করিয়া 
স্থির রহিলেন। 

এদিকে পত্রলেখার মুখে চন্রাপীড়ের আগমন বার্তা আবণ করিম! 
কাদদ্বরী চক্জাপীড়ের আগমন পর্য্ত প্রতীক্গ। করিতে না পারিয়৷ বাটার 
বাহির হইয়৷ পড়িলেন। কাদস্বরীর আন্ধ আর আনন্দ ধরে নাঁ- 
চন্জাপীড়ের সহিত মিলন ঘটিবে। পরিধানে আজ তীর হ্থন্দর বসন- 
বুষণ বিরহ-মলিন ব্দন আজ তীর আনন্দে উজ্জ্ল। চন্দ্রাগীড়ের ক! 
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চিস্তা করিতে করিতে মহাশ্বেতার আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন? 
আশ্রমে গৌছিয়! দেখিলেন, সকলেই বিষগন। অনস্তর ইতন্ততঃ দৃষ্টিপাত 
করিয়া পুষ্পশুন্ত উদ্যানের ন্যায় পল্পব শৃন্ত তরুর স্যায় বারিশুন্য সবোবরের 
যায প্রাণশূচ্ঠ চন্রাগীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন। 
দেখিবামাজ কাদরী দারুণ শোকে ঈধৎ হস্ত করিয়। উঠিলেন, কহিলেন, 
-মবিবার এমন সময় আর কবে পাইব। আহা! | আমার কি সৌভাগ্য, 
অরিবার সময় প্রাণেখবের দেখা গাইলাম। মুখে মরিবার সম্য পাইন্নাছি 
তোমরা কেউ আমায় বাধ] দিও না । মদলেখা তখন কাদন্বরীর চরণে 
পতিত হইয়া আর্তম্বরে কহিন_-রাজবন্তা! আহা, তোমা! বই মদিব 
ও চিত্ররথের আর কেহ নাই! কাদন্বরী কহিলেন বর্দি আমার গ্রুতি 
প্রিয়দখীর স্সেহ থাকে ও আমার প্রিয়কাধ্য করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা 
হইলে শোঁকে গিতা মাতার যাহাতে দেহ অবসান না হয়, বাঁপভবন্‌ শুন 
দেখিয়া! সখীজন ও পৰিজনেরা! যাহাতে দিগ্দিগন্তে প্রস্থান ন। করে, এরূপ 
করিও | সাবধান যেন অশোকতরুর পল্নব কেহ খণ্ডন ন| করে। কালিন্দী 
শারিকা শুককে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিও। আমার গ্রীতিপাত্র 
. হরিখটকে কোন তগোবনে রাখিয়। আসিও। বনমানুবী ক্খন গৃহে 
বাঁ করে না, অতএব তাহাকে বনে,ছাড়িয়। দিও । নকুলীকে সর্বদা 
আপন অন্ধে বাখিও | কোন তপস্বীকে জ্রীড়াপর্বত প্রদান করিও । 
আমার এই অজের ভূষণ গ্রহণ কর, ইহা কোন দীন ত্রান্ষণকে সম্প্ণ 
করিও । বীণা ও অন্ত সামগ্রী যাহা তোমার রুচি হয় আপনি দাঁথিও ( 
আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম, আইস একখার জন্মের শোধ আলিঙ্গন ও 
কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া শরীর শীতল করি! যদলেখাকে এই কথ! বলিয়া 
মহাস্বেতার ক ধারণ পূর্বক কহিলেন, প্রিয়সথি। জরগদীশ্বরের নিকট 
পরর্ঘনা, যেন জন্মাস্তরে প্রি্সসবীর দেখা পাই। এই বিয়া চন্দরাপীড়ের 
শচরণদ্বয় অঙ্কে ধারণ করিলেন। ক্পর্শ্মান্র চন্্রাগীড়ের দেহ হইতে এক 


[এ 


উজ্জল জ্যোতিঃ উদগ্নত হইল! অন্তরীক্ষ হইতে তখন এই বাণী ঘিনিগ্ত 
হইল-_“বৎসে মহাশ্বেতা | প্রিয়তখের মহিত সাক্ষাত হইবে, সন্দেহ 
করিও না। পুণতরীকের শরীব আমার তেজঃস্পর্শে অবিনাশী ও অবিরূত, 
হ্ইঘ। চন্দ্রমগুলে আছে। চন্জ্রীপীড়ের এই শরীরও তেজো ময় ও অবিনাশি। 
বিশেষতঃ কাদম্ববীব করম্পর্শ হওয়াতে ইহার আর ক্ষষ নাই। শাঁপদোনে 
এই দেহ জীবনশূন্ত হইযাছে, যোগিশরীরের গায় পুনর্ব্বার জীবাঘা! সংযুক্ত 
হইবে। তোমাদের প্রত্যয়ের নিমিত্ত ইহ এই স্থানেই থাকিন। অগ্নি 
সংস্কার ব| পরিত্যাগ করিও না। য্তদিন পুন্জীবিত না হয় যদ্ধের 
সহিত বক্ষ করিও ৮ 

আকাশ বাণী শ্রবণান্তব সকলে বিশ্মিত ও চমতকৃত হইম। নিমেষ শুন্ত 
লোচনে গগনে দৃষ্টিপাত করিয়! বহিল। পত্রলেখা উন্মতের ন্যায় সহগা 
গাত্রোখান করিয়। ইন্্রায়ুধের নিকটে অতিবেগে গমন করিয়া কহিল. 
রাঁজকুমার গ্রস্থান কবিলেন তোমাব আর একাকী থাক। উচিত নয়। 
এই বলিয়৷ রগ্ষকের হস্ত হইতে বনপুর্ববক বল্গ। গ্রহণ কিয়! তাঁহার 
সহিত অচ্ছোদসরোবরে ঝম্প প্রদ্দান কবিল। ক্ষণকালের মধ্যে জলে 
নিগগ হুইয়। গেল। অনভ্তর জটাধারী এক তাপসরুমার সহসা জলমধ্য 
হইতে সমুখিত হইলেন। তাহার মন্তকে শৈবাল লাগাতে ও গাত্র হইতে 
বিন্দু বিন্দু বারি পতিত হওয়াতে গ্রথমে বোধ এইল, যেন জলমান্গয। 
মহাশ্বেতারই নিকটে আপিয়। মৃদুশ্বরে কহিলেন--গ্ধন্বরাজপুতি! 
আমাকে চিনিতে পার? মহাঁখেত। শোক; বিশ্মায় ও আননোব সাত 
গাজোখান করিয়। গ্রণিগাত করিলেন । গদগদ বচনে কহিলেন, ভগবান 
কপিঞুল! এতকাল কোথায় ছিলেন? আপনার প্রিয়সখাকে কোঁথাধ 
রাখিয়া আদিয়াছেন? কপিথ্চল উত্তব করিলেন, গন্বর্ধবাজপুজি! 
মনোযোগ পূর্বক শব কর-_তুমি সেইরূপ বিলাপ ও পরিভাপ করিতে- 
ছিলে, তোমাকে একাকী রাখিয়া “রে ছুবাত 1 বন্ধুকে লইয়া কৌঁথায় 
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যাইতেছিম্‌” এই কথ। বলিতে বলিতে অপহ্রণকারী. সেই পুরুষের মজে 
সঙ্গে চলিলাম | তিনি আমার কথায় কিছুই উত্তর ন। দিয়! স্বগরার্গে 
“উপস্থিত হইসেন। আকাশবিহারীগণ বিশ্ময়োৎছুল্প নয়নে দেখিতে 
লাগিল । ব্বর্গায় নারীরা ভয়ে পথ ছাড়িয়! দিল। আমি ক্রমাগত পণ্চাৎ 
গশ্চাঁৎ চললাম । তিনি চক্রলৌকে উপস্থিত হইলেন।. তথায় 'মণি- 
নিশ্শিত এক পর্যস্কে গ্রিয়সখার শরীর স্থাগন করিয়া কহিলেন, কপিঞ্চল ! 
আঁগি চত্ত্রণা, জগতের হিতের নিমিত্ব গগনে উদ্দিত হইয়। স্বকাঁধ্য সম্পাদন 
করিতেছিলীম | তোঁমার এই প্রিয় সুহৃদ বিরহ বেদনায় প্রাণতাাগ 
করিবার সময় বিনাপরাপে আমাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, "রে ছুরাত্মা ! 
তোর কিরণে পাগল করিয়! আঘার প্রাণ বিনাঁশ করিলি। এই অপরাধে 
তোঁকে এই ভূতলে বারংবার জনম গ্রহণ করিতে হে এবং আমার ন্যায় 
দুঃসহ বন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে 1৮, 
বিনাপরাধে শাগ দেওয়ায় আমি কোধান্ধ রা 1 এবং এই 
বলিয়া গ্রতিশাপ খ্রান করিলাম, “রে মুঢ়! তুই এবার যেরূপ যাতনা 
ভোগ করিলি, বারংবার তোকে এইরূপ যাঁতনা ভোগ করিতে .হইবে। 
ক্রোধ শাস্তি হইলে ধ্যান করিয়! দেখিলাগ আগার কিরণ হইতে অপার 
দিথের যে রুপ উৎপন্ন হয়, সেই কুলে গৌরী নাখে এক কুমারী জন্ম গ্রহণ 
করেন, তাহার ছুহিতা মহাশ্বেতা এই মুনিকুমাবকে পতিরপে বরণ 
করিয়াছে. তখন অতিশয় অ্থতাঁপ হইল । কিন্তু শপ দিয়াছি.আর 
উপায় কি? এক্ষণে উভয়ের পাঁপে উভয়কেই মর্ত্যলোকে ছুইবার জন্ম 
শ্রহণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই । যতদিন শাপের অবসান, না হয়, 
ততদিন. তোমার বন্ধুর মৃতদেহ এই স্থানে থাকিবে । আমার স্ধাময় 
করষ্পর্শে ইহা বিক্কৃত হইবে না। শাপাবসানে এই শরীরেই পুনর্্ধার 
প্রাণ সঞ্চার হইবে, এই নিষিত ইহা এখানে আনিয়াছি। -মহাশ্বেতীকেও , 
| পান করিয়া আিয়াছি। এক্ষণে তুমি মহ শবেতকোতুর নিকট ৃ 
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গমন করিয়া -বিশেষরূপে এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। তিনি মহাশাক্তি 
শালী, অবশ্ত কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন। চন্ত্রমর কথায় আমি 
দেবশার্গ দিয়া শেতকেতুর নিকট গমন করিতেছিলাম। পথিমধ্যে অতি 
কোপন স্বভাব এক বিষানচারীকে উল্লজ্যন করাতে তিনি অবকুটাভঙ্দী 
:. স্বারা রোষ গ্রকাশ পূর্ববক আমার গ্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন--“রে 
.. ছুরাত্মা! তুই মিথ্যা তপোবলে গর্বিত হইয়াছিস্‌। তুরজের গ্যায় লম্ফ 
প্রান করিয়া আমীয় উল্লজ্বন করিলি, অতএব তুর হইয়া ভূঙলে জন্ম 
গ্রহণ কর্‌” আমি বাপাকুল নয়নে কৃতাঞ্চপিপুটে নানা অঙ্গুনয় করিয়! 
_ ক্ষহিলাম, ভগবান্‌! সখার বিরহ শোকে অন্ধ হইয়া এই দুক্ষষ্ন করিয়াছি, 
অবজ্ঞা প্রযুক্ত করি নাই--ক্ষমা! গ্রা্থনা করিতেছি। প্রন হইয়। শাপ 
' ংহার করুন। -তিনি কহিলেন, আগার শাপ অন্যথা হইবার নহে। তুমি 
ভূতলে তুরক্বরূগে অবতীর্ণ হইয়া যাহার বাহন, হইবে, তাহার মরণাস্তে 
আলা করিয়। আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে । আমি বিনয় পূর্ব্বক পুনর্ধ্বার 
কহিলাম ভগবান্‌্! শাপদোষে চন্দ্রম। মর্তভলোকে জন্ম গ্রহণ করিবেন। 
আমি যেন তাঁহারই বাহন হই। .তিনি ধ্যান প্রভাবে সমুদয় অবগত 
হইয়া কহিলেন, "হা, উজ্জয়িনী নগরে তারাগীড় রাজ অপত্য প্রাপ্তির 
আশায় ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন । চন্দ্র! তাহারই অপত্য হইয়। 
ভূতলে অব্ভীর্ হইবেন।. তোমার প্রিয় বন্ধু পুগতরীক খষিও রাজমঞজী 
শুকনাসের অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। তুমিও রাজকুষাররগে 
: অবভীর্ণ চন্রোর বাহন হইবে।»  ত্ঁহার কথার অবশানে আমি সমূপ্রের 
. প্রবাহে নিপতিত হইলাধ এব তুরঙ্ম রূপ ধারণ করিয়া তীরে উঠিনাম। 
'চন্দ্াগীড় চন্দ্রের অবতার।' খিনি তোমার শাগে বিনষ্ট হইয়াছেন, তিনি 

আমার সখা পুগতরীকের অবতাঁর। 
কাঁদঘরী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান! পত্রনেখাও ইন্জায়ধের 
সহিত জলমধ্যে এরবেশ করিয়াছিল। ই্ডরাুধরূপ পরিত্যাগ করিয়া আপনি 
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স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্ত গঞ্জলেখা কোথায় গেল, শুনিতে অতিশয় 
কৌতুক জঙ্মিয়াছে, অন্নগ্রহ করিয়া ব্যক্ত করুন। কণিগরল কহিলেন 
জলের মধ্যে প্রবেশ করিবার গর যে যে ঘটন] ঘটিয়াছে তাহা আমি অব- 
গত নহি। চন্দ্রের অবতার চন্্রাগীড় ও পুগুরীকের অবতার ঠৈশম্গায়ন 
কৌখায় জশমগ্রহণ করিয়াছেন এবং পত্রলেখ! কোথায় গিয়াছেজানিবার 
জন্য কাঁজত্রয়দর্শী ভগবাঁন্‌ খেতকেতুর নিকট গগন করি। 

এই বলিয়! কপিঞ্জল গগন্যার্গে উঠিয়া! গেলেন। তিনি গ্রস্থান 
করিলে রাঁজপরিজনেব। বিস্ময়ে শোক সন্তাপ বিশ্বৃত হইল । চন্দ্াগীড় ও 
বৈশন্পায়নের গুনরুজ্জীবন পথ্যস্ত এইস্থানে থাকিতে হইবে স্থির করিয়া 
বাসস্থান নিকপণ করিল। ম্দলেখ। ও তরলিক। ধবাধার করিষ। শুধের্যর 
তাপ ও বৃষ্টির জল না লাগে এমন স্থানে, এক শিলার উপরে চন্দ্রাগীড়ের 
মৃতদেহ আনিয়! রীখিল ৷ সরোধরে ম।ন করিয়। কাদগ্রী শুভ্রবন্তা পরিধান ' 
করিলেন । 

তখন বর্ধাকাল। চতুদ্দিকে ম্থে, মুযলধারে বৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে ।বজের 
ধ্বনি, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের দুঃসহ আলোক | গিরি-নিরাবের পতন্‌ শন্দ। 
চারিদিকে অন্বকার--রজনী গভীর, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কি 
ভয়ক্ষব সময় । এ সময়ে সাহসী পুরুষের মনেও ভয়ের সথার হয়। কিন্ত 
কাঁদদ্বরী সেই ভীষণ অবথ্যে প্রিয়তমের পাঁদপস্ম অন্কে ধারণ করিম! সেই 
বিকট বিভাঁবরী যাঁপন করিলেন ) 

প্রভাতে অরুণ উদ্দিত হইলে গ্রিয়তখের শরীরের উপর দৃষ্টিগা্ত 
করিয়া দেখিলেন অন্দ প্রত্যদ কিছু মাত্র খিপ্রী হয় নাই, বরং অধিক 
উজ্জ্বল বোঁধ হইতেছে । তখন আহ্লাদিত চিত্তে মদলেখাঁকে কহিলেন, 
মদলেখা ! দেখ দেখ, গ্রাঁণেখরের শরীর যেন সজীব বোধ হইতেছে । : 
কগিগুল যে শীপ বিবরণ বর্ণনা কিয় গেলেন এবং আঁকাশবাণী দ্বারা 
যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সত্য সংশয় নাই। যতদিন জীবননাঁথের 
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শরীরে জীবন ফিরিয়া না আলে ততদিন আমাকে এই স্থানে অখখাণ 
করিতে হইবে। অতএব তুম বাট যাও এবং এই বিশ্ময়াবহ ব্যাপার 
পিতা মাতার কর্ণগোচর কর। তীহারা যেন ছুঃখিত না হন এবং 
এখাঁনে ন| আদেন, এরূপ করিও। এখানে আগিলে তাহাদিগকে দেখিয়া 
আমি শৌকাবেগ ধারণ করিতে পাঁরিব না। 

মদলেখ! গন্ধবর্ধ নগর হইতে গ্রত্যাগত হইয়! কহিলেন, রাঁজবন্তা | 
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে। মহারাজ ও মৃহিষী আদ্যোগাত্ত সমুদয় 
শ্রবণ করিয়া সন্মেহে কহিলেন, “বৎসে কাদম্বরী ! স্বাভিলযিত স্বামীকে 
বয় বরণ করিয়াছ, তিনি আবার চন্ত্রমীর অবতার শুনিয়| অতিশয় আঁন- 
নিত হইলাম। এক্ষণে আকাশ-বাধীর অনুসাবে ধর্শ কর্মের অন্ষ্ঠানকর ৮ 

মদলেখার মুখে পিতা মাতার মধুর বাক্য শুনিয়! কাঁদম্বরীব উদ্বেগ 
দুর হইল। 

ক্রমে ধর্ধাকাল কাটিয়া গিয়া শরৎকালের শোভা দেখ! দ্বিল- 
সবোবর নদ নদীর জল টল্টল্‌ করিয়া! উঠিল, কাশ কুস্থম বিকশিত 
হইল, বিবিধ পুষ্পের গণ্দ লইয়। মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতে নাগিল। 
টাদের ধব ধবে জ্যোল্ায় পৃথিবী নান করিয়। উঠিল। শরৎকালের 
শোভায় কাদরীর চিত্ত অনেক সুস্থ হইল। 

একদা মেঘনাদ আদিয়। কহিল, দেবি! যুবরাজের বিল হওয়াতে 
মহারাজ, মহ্ষী ও মন্ত্রী অতিশয় উদ্িা হইয়া অনেক দূত পাঠাইয়াছেন। 
এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় করুন । 

কাদরী উত্তরে কহিলেন মেখনাদ ! দূতদিগের সন্ধে এনপ একটি 
বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া দাও যে এই সমুদয় ব্যাপার শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে এবং বিশেষরূপে সমুদয় বিবরণ বলিতে পারিবে। কাদরীর 
কথায় ম্ঘেনাদ ত্বরিতক নাঁমে এক বিশ্বস্ত সেবককে ভাকাইয়া দূতগণের 
সঙ্গে রাজধানীতে পাঠাইঞ্জা দ্িল। 


[৪২] 


একদা মহিষী দেবমন্দিরে গ্রবেশ করিয়াছেন এমন সময় খবর গেল 
যুবরাজের সংবাদ আসিয়াছে। শীবক-্রষ্টা হরিণীর গ্চায় চতুদ্দিকে 
চঞ্চল চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া গরদগদ বচনে কহিলেন. তৌমরা শী চন্্রাপীড়ের 
কুশল সংবাদ বল। আমার অভ্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হুইয়াছে। 
চক্্রাগীড়কে তোমরা কোথায় দেখিলে ?. তাহারা কহিল আমর! 
অচ্ছৌদসরোবর তীবে যুবরাজকে দেখিয়াছি। অন্তান্য সংবাদ এই 


'ত্বরিতক নিবেদন করিতেছে শ্রবণ করুন। 
মহিষী তাহাদ্দিগের বিষ আকার দেখিয়াই অমঙ্গল সভাবনা করি- 


তেছিলেন, তাহাতে আবার ত্বরিতক আর আর সংবাদ নিষেদন 
করিতেছে এই কথা৷ শুনিয়া বিষগ্ন হইয়! ভূতলে পড়িয়া গেলেন। শিরে 
'করাঘাত পূর্বক বিলাপ করিয়া কহিলেন ত্বরিতক আঁর কি বলিবে? 
তোমাদিগের বিষ বদন, কাতর বচন ও হর্য শূন্য আগমনেই সকল ব্যক্ত 
হইয়াছে। এই বলিয়া মহ্ষী সংজ্ঞা শূন্য হইলেন। টু 
বিলাসবতী দেব মন্দিরে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িয়া আছেন শুনিতে 
পাইয়া মহারাজ শুকনাসের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেহ 
_ কদবী-দল দ্বারা বীজন, কেহ জল সেচন কেহ বা! শীতল পাঁণিতল দারা. 
. মহিষীর গান্র স্পর্শ করিতেছে। কমে মহিমীর ঠচতযের উদয় হইল এবং 
সুক্ত কে রোদন করিতে লাগিলেন। রাঙা গ্রবোধ বাক্যে কহিলেন 
. দেবি! যদি চক্জাপীড়ের কোন অম্ল ঘটা থাকে, রোদন ঘারা তাহার 
কি প্রতিকার হইবে? বিশেষতঃ সমস্ত বৃত্াস্ত শ্রবণ করা হয় নাই। 
এই বিয়া তবরিতককে ডাকাইলেন। ত্বরিতক আগিলে জিজ্ঞাসা করি- 
.-লেন ত্বরিতক! চক্মাগীড় কোথায়, কিরূপ 'আছেন? বাঁটা আসিবার : 
:নিখিত প্র লিধিয়াছিলাম, আমিলেন না. কেন? কি উত্তর দিয়াছেন? 
আরিতক, যুবরাজের বাটা হইতে গমন অবধি মৃত্যু পর্যস্ত সমুদয় বৃত্তান্ত .. 
বর্ণনা করিল। রাজা আর শুনিতে না পারিয়, আর্তন্বরে বারণ করিয়া: 


1. ৪৩ 


কহিলেন ক্ষান্ত হও-_্ষান্ত হও। আর বলিতে হইবে না]: হা বস! 
'বন্ধুর গ্রতি যেরপে প্রণয় গ্রকাশ করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত স্থল তুমিই। 
তুমিই সার্থকজন্মা মহাপুরুষ । | 


মহারাজকে কাতর দেখিয়া ত্বরিতক বিনীত বচনে নিবেদন করিল, 


মহারাজ! আপনি যেরূপ সম্ভাবনা ও শশ্ক। কারতেছেন সেরূপ নয়। 


যুবরাজের শরীর প্রাণ বিযুক্ত হইয়াছে সত্য বটে কিস্তু অনিধ্বচনীয় ঘটনা 
বশতঃ অবিকৃত আছে। এই বলিয়! আকাশ বাণীর সমুদয় বিবরগ, 
ইন্জায়ুধের কপিগ্তল রূপ ধারণ ও শীপ বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন! করিল। 
উহা শ্রব্ণ করিয়া রাজার শোক বিস্ময়ে পরিণত হইল। অবাক দৃটিতে 
তখন শুকনাঁসের প্রতি চাহিয়৷ রহিলেন। শোকে নিমগ হইয়াও শুকনাপ 
ধৈর্যাবলম্বন পূর্বক পরম জ্ঞানীর ম্যায় রাজাকে কহিলেন মহারাজ! 
রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় পুরাণে অনেক. প্রকার শাপ বৃত্তাস্ত 
বর্ণিত আছে। নহুষ অগন্ত্ের শাঁপে অজগর হইয়াছিলেন, বশিষ্ট মুনির 
পুত্রের শীপে সৌদাস রাক্ষম হন। যন্থষ্যলোকে দেব্তাদিগের উৎপত্তি 
অনীক বা! অসম্ভব নয়। মন্ত্রীর কথ! শেষ হইলে চন্ত্রাগীড়ের অবিকৃত 
অন্থ-শৌভ! অবলোকন করিবার জন্য সকলেই অচ্ছোদসরোৌববের তীরে 
গিয়া! উপস্থিত হইলেন। গ্রকুজনের আগমনে কাদশ্বরী শোকে বিহ্বল 
হইয়া মুচ্ছিত হইয়া গড়িলেন। উক্জাগীড়ের মৃত দেহ দর্শন করিয়া মহ্ষী 
উচ্চৈংস্বরে বিলাপ করিতে লাগ্িলেন। : রাজা বারণ করিয়া কহিলেন 
দেবি ! পূর্ব জন্মের পুণ্যফলে চন্ত্রাগীড়কে পুত্ররূপে .গ্রাঞ্ত হইয়াছিলাম 


বটে কিন্তু ইনি দেবযৃদ্ি, এ সময়ে স্পর্শ করা উচিত নয়। বাহার গ্রভাবে 


বন পুনরায় জীবন লাভ করিবে, যিনি এক্ষণে একমাত্র অবল্ঘন, 


তোমার বধূ সেই গদ্বররাজ পুরী শোকে অটৈতন্ত হইয়াছেন, দেখিতেছ 
না? যাহাতে ইহার জ্ঞানের উদয় হয় তাহার চেষ্টা পাও । কই! 


বধূ কোথায়? বলিয়া রাণী কাদরীর নিকটে গেলেন এবং ধরিয়া] 


[৪৪ ] 


তুলিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। তাহার অগ্রজল ও গাঁণিতল স্পর্শে 
কাঁদষ্বীর চৈতন্য লভ হইল । তথন্‌ নয়ন মেলিয়। একে একে গুরুজন- 
খদগকে প্রণাম করিলেন। বৈধব্যদশা সীগ্র দুর হউক বদিয়া সকলে 
আমীর্ধাদ করিলেন। রাজা মদদলেখাকে ডাকিয়া কহিলেন বৎসে! 
তুমি বধুর নিকটে গ্িয়! কহ যে, যেধপ আচার করিতে হয় এবং এত দিন 
যেরূপ নিয়মে ছিলেন আমাদের আগমনে যেন তাহার অন্যথা ন| হয়, 
বধু যেন সর্ধবদা চক্ত্রাগীড়ের নিকটে রহেন। এই বলিয়া স্দিগণের সঙ্গে 
আম হইতে বাহির হইলেন। আশ্রমের নিকটে এক লতাঁগগগে 
বাসস্থান নিরূপণ করিয়া! নৃপতিগণকে ভাকাইয়। কহিলেন_ আমার 
নংশারে প্রবেশ করিতে আস্থা নাই। তোমরা সহোদর তুল্য ও পরম 
স্থহ্। নগরে গমন করিয়! শৃঙ্খলার সহিত রাজ্য শাঁসন ও প্রজ| পালন 
কর। আমি পরলোঁকে পরিত্রাণ পাইবার উপায় চিন্তা করি। ধর্ধ 
সঞ্চয় ব্যতীত উহার আঁর অন্ত পথ নাই। তোমরা এক্ষণে বিদ্বায় হও | 
এই স্থানেই আমি জীবন শেষ করিব, অভিলাষ করিয়াছি এই 
বলিয়া সকলকে বিদায় করিলেন এবং তপম্বিবেশে জগদীশ্বরের আ'রাধনায় 
নিমগ্ন হইলেন। 


কথাশেষ। 


মহধি জাবালি এইরূপে কথ। সমাপ্ত করিয়া হস্ত পূর্বক মুনিকুমার- 
দ্বিগকে কহিলেন দেখ | আমি অন্যমনস্ক হইয়া তোমাদিগের অভিপ্রেত 
উপাখ্যান অপেক্ষাও অধিক বলিয়া ফেলিলাম। যাহা হউক যে মুনিতনয় 
অবিন্য হেতু মর্ত্যলোকে শুকনাসের পুত্ররূগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
তদনস্তর মৃহাশ্বেতার শাগে গঙ্ষী জাতিতে পতিত হন, তিনি এই। এই 
কথ| বল্রিয়৷ অঙ্গুলি দ্বারা আমাকে নির্দেশ করিযা দেখাইয়া দিলেন। 
তীহার কথাবসানে পূর্বজন্মের সমূদ্রয় কর ,আমার শ্বতিগথে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। সেই অবধি মন্ুয্যের ন্যায় স্পষ্ট কথ। কহিতে লাগিলাম। 
কেবল মূহয্য দেহ হইল না, কিন্ত চন্দ্রাপীডের গ্রাতি সেইরগ দ্সেহ, 
মন্থাশ্থেতার প্রতি মেইবপ অন্থবাগ জন্সিল। িতা মাতা, মহাঁবাজ 
তারাগীড়, মহিষী বিনাসবতী সকলের কথ। একই সঙ্গে মনে পড়িল। তখন 
আমার অন্তঃকরণ কিরূপ হইল কিছু বলিতে পাবি না। অনেকক্ষণ চিন্তা 
করিলাম, মনে কত ভাবের উদ্নয় হইতে লাগিল। বিনয় বচনে মহ্ষিকে 
জিজাস। করিলাম ভগবান! আমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়। ধাহার স্বাদয় 
বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই চঞ্জাপীড়ের আবর্শনে আর প্রাণ ধারণ করিতে 
পারিতেছি না। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অন্থগ্রহ পূর্বক 
বলিয়া দিন। আমি পক্ষী হইয়াছি, তথাপি তাহার সহিত একত্র বাঁস 
করিলে আমার কোনও কেশ থাকিবে না। মহ্ধি আমার গ্রতি নেগ্রগাত 
করিয়। কহিলেন--অগ্ঞাপি তোর পক্ষোন্তেদ হয় নাই, অগ্রে গমন করিবার 
সামর্থা হউক পরে তীঁহার জন্স্থান বলিয়া দিব। 
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কথায় কথায় নিশা অবসান হইল। পম্প। সরোবরে কলহৎমগণ কলরব 
করিয়া উঠিল। গ্রভাত খমীরণ তপোবনের তক্চপল্পৰ কম্পিত করিয়া 
যন্দ মন্দ ধহিতে লাগিল । মহ্ষি হোমবেল। উপস্থিত দেখিয়া গাঁজোধখান 
করিলেন। মুনিকুমাবের! এরগ একা গ্রচিত্ত হুইয়। কথ! শুনিতেছিলেন 
এবং শুনিয়। এরূপ বিশময়াপূ্ হইলেন যে ম্হযিকে প্রণাম না! করিয়াই 
গ্রভাতকৃত্য সম্পাদন করিতে গেলেন । হারীত আমাকে লইয়া! আপন 
গর্ণশালায় বািয়। নির্গত হইলেন। তিনি বহির্গতি হইলে আগি চিন্তা 
করিতে লাগিলাম, এক্ষণে কি কর্তব্য, যে দেহ প্রা্ধ হইয়াছি ইহা অতি 
অকিঞ্িৎ্যর, কোনও কর্মের যোগ্য নহে, এ প্রাণ পরিত্যাগ করাই শরেয়ঃ 
--এইবপ চিন্তা করিভেছিলাম এমন সময়, হারীত সহান্ত ব্দনে আগার 
নিকটে আসিয়া মধু বনে কহিলেন জাত: ! ভগবান্‌ খেতকেতুর নিকট 
হইতে তোঁমার পুর্ব সহ কপিঞ্জল তোমার অন্বেষণে আঁদিয়াছেন। 
আমি অন্থনাদে পু্কিত হইয়। কহিনাম কই, তিনি কোথায়? আমাকে 
'তীহার নিকট লইয্স। চল। বলিতে বলিতে কপিল আমার নিকটে 
আগিলেন। তীঁহাকে দেখিয়। কহিল।ম্‌ সথ। কপিপ্তণ | ইচ্ছা হইতেছে 
গাঢ় আলিদন করিয়। ত1পিত হয় শীতল করি। বলিব! মাত্র তিনি আপন 
বক্ষস্থলে আমাকে তুলিয়া লইলেন। পরে মুখ গ্রক্ষালন পূর্বক আস্তিগূর 
করিম! কহিজেন--তগবান্‌ শেতবেতু দিব্যচন্ষু ছার আমাদিগের সমু 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রতিকানের নিমিত্ত এক ক্রিয়া আরস্ত করিয়াছেন। 
জিয়ার গ্রভাবে আমি ঘোঁটকক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া তীঁহীর নিকট উপস্থিত 
হইয়াছিনাম | আমাকে বিষ ও ভীত দেখিয়া কহিলেন বদ কপিল! . 
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এই দেখ পুতরীকেব আমুদ্ধর কর্শ আরস্ত করিয়াছি। তোমার সখা 
যহধি জাবালির আশ্রষে আছেন। তোমাকে দেখিলেই চিনিতে পারি" 
বেন। অতএব তুমি তীহার নিকটে গিয়া আগার এই আধুগ্ধর কর্ণ 
স্মাণ্ত না৷ হওয়। গথ্যন্ত তীহাকে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে বল। 
এই কথা কহিতে কহিতে কপিগ্ুল অন্তরীক্ষে উঠিয়া অদৃশ্ঠ হইয়া 
গেলেন। 

হারীত আমাকে যত্বে লালন পান করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
পক্ষোন্তেদ হওয়াতে গমন করিবার শক্তি জগ্মিল। একদা মনে মনে চিন্তা 
করিলাম, এক্ষণে উড়িবার সামর্থ হইয়াছে, একবার মহাশ্থেতার আশ্রমে 
গমন করি। এই স্থির করিয়া উত্তর দিকে উড়িতে লাগিলাগ। উড়িবার 
অভ্যাস ছিল না, সুতরাং অল্প দুর গিয়াই ক্লান্ত ও পিপামি৬ হইয্া গড়ি- 
লাম, তখন এক মরোবরের নিকটে জামবনে উপবেশন কারয়া আস্তি দুধ 
করিলাম। স্থম্বাঘু ফল ভক্ষণ ও সথদীতল জল গান করিয়! ক্ষুৎপিপাঁস। 
শাস্তি হইলে, নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল। গঙ্গপুটের অন্তরালে চ%ুগুট 
নিবেশিত কবিয়া হ্থখে নি! গেলাম। জাগরিত হইয়া দেখি জানে বদ্ধ 
হইযাছি। সম্মুখে এক বিকটাকার ব্যাধ দর্ডীযমান। তাহার ভীঘ৭ মৃষ্তি 
দ্েখিয়। কলেবর কম্পিত হইল। ব্যাধকে সম্বোধন কবিয়। কহিলাস। তুমি 
কে? ওকি নিমিত্ত আগাকে জান বন্ধ করিজে? যদি আমিষ লোজ্ডে 
বন্ধ করিয়! থাক, নি্রাবস্থায় কেন প্রাগ বিনীশ কর লাই? খদ্দি কৌতু- 
কের নিমিত্ত ধরিয়া থাক, কৌতুক নিবৃত্ত হইল, এক্ষণে জাল মৌন 
করিয়া দাও । কিরাত কহিল আমি চণ্ডাল বটে, কিস্ত আমি আমিষ 
লৌভে তোমাকে জাঁল বন্ধ করি নাই। আমাদিগের স্বামী পন্কণ- 
দেশের অধিপতি । তীহার কন্তা শুনিয়াছিলেন জাবালি মুনির আশ্রমে 
এক আশ্থ্য শুকগক্ষী আছে-_সে মান্থষের মত কথা কহিতে গারে। 
শুনিযা অবধি অনেক ব্যক্তিকে ধবিবাঁর আদেশ দিয়াছিলেন। অনেক 
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দিন অনুসন্ধানে ছিলাম । আঞ্জ জাঁলবদ্ধ করিয়াছি । এক্ষণে জইয়। 
গিয়া তাহাকে প্রদান করিব | ..তিনিই তোগার বন্ধন অথবা, মৌচনের 
গভূ। কিরাতের কথায় অত্যন্ত বিষগ্ন হইলাম । ভাবিলাম আমি কি 
হতভাগ্য! গথগে ছিলাম দিব্য-লোকবাঁসী খধি, তাহীর পর হইলাম 
সামান্ত মানব, অবশেষে শুক জাতিতে পতিত হা জালবদ্ধ হাম ও 
চগ্ডালের গৃহে যাইতে হইল । 
কিরাত আমাকে পক্ষণাভিমুখে লইয়া চলিল। কতকদূর গা দেখি, 
কেহ মুগবন্ধনের ফীদ প্রস্তত করিতেছে, কেহ ধঙগর্বাগ নির্মাণ করিতেছে, 
কাহার হস্তে কোদণ, কাহার হন্ডতে লৌহ দ্ড। সকলেরই আকার ভযগ্ধর। 
স্বরাপানে সকলের চক্ষু জব| বর্ণ। ফোন স্থানে মৃত হরিণশাবক পতিত 
রৃহিয়ীছে | কেহ বা তীক্ষধার ছুরিক! দ্বার! মুগ মাংস খণ্ড খণ্ড করিতেছে। 
পিপ্কর বন্ধ পঙ্গিগণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়। চীৎকার করিতেছে,কেহ এক 
বিন্দু-বারি দান করিতেছে দাঁ। সেখানকার পথ গকল কন্ধরময়,টতুদিকে 
গণ্ড কঙ্কাল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সন্যচ্ছি্ পশুরক্তে গৃহাদন কর্দিমাজি, হই- 
মাছে । - কোথাও থা মাংন অগ্নিদ্চ হইতেছে এবং তাহ! হইতে দুর্গন্ধ ধু 
উদিত হইতেছে এই সকল দেখিয়া অনায়াসে বুঝিলাম: উহা! চণ্ডাল 
রাঁজের আধিগত্য 1. উহার. আলয় যেন ধমাঁলয় বৌধ 'হইল। কিরাত 
 চগ্ডাল কন্ঠার হত্তে আমাকে সগর্পণ করিল] বন্া অতিশয় সন্ত. 
হইয়া কাষ্ঠের পির আগাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। ক্রমে যৌবন ্াপ্ত 
হইলাঁখ। একদা পিঞরের অভাত্রে নিষ্রিত আছি, জাগরিত হইয়া 
দেখি পির কবরণগয় ও গক্ণগ্ুর অগরপুর হইয়াছে। : উঙাঘ কণ্াকে 
মহারাজ যেবপ বগলাবণ্য সম্পন্ দেখিতে এগ আগিও দেখিলাম |: 
: দেখিয়া ডি বন্দ জন্মিল। সমর বৃত্ত ভিজ্ঞাসা করিয়া জানিব 
মহারাজের নিকটে আনীত হইয়াছি।: এ বন্যা: 
কন্যা বলিয়া, পরিচয় দেঁ়। আমাকেই বাকি 
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নিমিত ধরিয়াছে, মহারাজের নিফটেই বা ফিজগ্ত আনয়ন অরিয়াছে, 
বিছা অব্গত নই। 

রাজা শুক, শুকের এই দীর্ঘ উপাখান অবণ করিয়। শে বৃত্তান্ত 
শনিবার জন্ত অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইফেন। ছ্ারীকে আজ দিধেন 
দীত্ব সেই চাল ক্াকে এইখানে লইয়া আইগ। চণ্ডাপ্স ক! 
শয়নাগারে' গ্রবেশ করিয়া! উদ্ধত বচনে কহিল--ভূবনভূমণ, কাদরী” 
লোঁচনাগন্দ, চজ 1 শুকের ও আপনার পূর্কসন। বৃত্তান্ত অবগত হইলো । 
পক্ষী গিতার আদেশ উল্নজ্ন পূর্বক মহাশ্েতার মিকট যাইতেছিল 
তাহাও গুনিলে। আমি ও দুরাত্বার ওননী লঙ্ছী। . মহর্বি কালডয়াশী 
আমাকে কহিলেন, তুমি ভূতলে গগন কর এবং যতদিন আরনধ বরা সমাধা .. 
না হয় ততদিন তোমার পুত্রকে তথায় বদ্ধ করিয়া রাখ । কিজানি খদি 
কশ্মদোষে আবার পঙ্গীজাতি অপেক্গাও অস্ত কোন নীচ জাতিতে পত্তিত 
হ্য়। আমি মহধির কথামত উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। : অদাঁ: 
বর্দ দমা হইয়াছে এই নিম্ত তোমাদিগের পরজ্গর মিলন কগিয়া 
দিলাম 'এক্ষণে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আগম আপন ন্র বস 
লাভ কর, এই বলিয়। লক্দী অত হইলেন। 
. ১ নদীর বাক্য শুনিয়া রাঁঞার অগ্মাস্তর বৃত্ত সমু মরণ, হইল 
এদিকে বসপ্তকাল উপস্থিত | কাননে কোকিলের ডাক, 
্থরতি, দিকে দিকে আবির বঙ্কার ।- 4 


























কস দেখ, এআ মি পুমাজীবিত উঠছি 
পের অবগান, হইয়াছে, এত দিন: বিদিশা নগরীতে । খু 
নযাপডি ছিলীগ, অগ্ত য়ে শরীর পরিভ্যাগ করিয়াছি) মার, রি 
মী মহাখেতার সনোগথও আজ অফ হইবে ।  ধশিতে বিষে 
১জ্ানোক হইতে পুওবীক নো মগ্ডণে অবভীন হইলেন) তাহার গর্পে 
সেই একাবলী মালা ও বাম গার্ধে কিষণ। কাধদরী খ্রিন- সদীবে 
প্রিয়সংবাদ শুনাইতে গেখেন। চিতথ ও হংমকে এই খত সংবাদ: 
শুনাইবার নিখিত্ব কেয়ক হেখকুটে গমন করি অগলেথা, ত আড় 
ও (ব্থাগধতীর নিকটে গিয়া কহিণ--বরাজ আজ পুনব্মীবিত হ 
ছেম।. রাভ। ও রাণী, শুকনাস ও মনোরম এই ধিশ্বধর শুভ-ম 
অবণে, পরম পনর হইয়া শীত আমে না হইদের 1. 






















মস্তক অব কিরিওিছিলেন, রাজ! ৯ বানু গ্রমারিত কি 
লেন।, বিবিধ বম], ভুমি সা সাক্ষাৎ ভগবান চন্জ্মার যু 


জনক বে ভুভিভাবে প্রণাম করিলেম। ৰ 
লর নানারপ কথা পরে মী এভাত হন । আজকারে 














লাক হইতে পুগুরীক নভোমগুলে অবতীর্ণ হইলেন । 





বলিতে ঝলিতে চক্র 
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হইল ।- একফণে এই অনীনের মানে: গদাণ করিঙে চজাদীড়কে, 
কাদরী গান ও রাজা দান করিয়। উরিতাথ হই 1: ভারা গীড়, উতর, 
করিলেন, গগধরবরাজজ ! আমি এই আআমবেই পথের থাম এ আপন, 
।আলয় বিগ স্থির কৰিযাডি। গ্রতিজ। করিয়াছি, এই স্থানেই সীবন। 
যাপন করিব । তুমি বণ মাত চচ্জাপীড়কে গাপন আলে ইয। যা 
এবং, বিধাহ মহোতশব নির্বাহ ক) আশি এই আশ্রমেই খাকগাম ): 
. চিররথ ও হংস্‌ আমতা ও কগ্ঠাকে আপন: আপন 'আথমে অই) 
এবং মহা সমারোহে মহামহোত্মন আরম কারিথেন।. গিলে 
এ ভয়েই জামাতার গ্রাতি আগন আপন... াজাভাগ . সমর: কি 
নিশ্চিন্ত হইলেন। 
". এইবপে চঞ্জাগীড় ও গুগরীক: পরম সখী হইয়। নাস বর 






























নাখ! সফলেই মধিয়। খুনঙ্জীবিত হই, কিন্তু সেই প্রলেখা ফোথ! 
নিতে যাপনাহ হ্য়। 


মা ডং বার বা 
মগরে'গমন করিলেন 


